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যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞ 


ভশম এবং অর্জুনকে নিয়ে কৃষ্ণের রথ ইন্্রপ্রচ্ছের সমান্তে এসে 
উপাস্থিত হওয়ার আনন্দবাতাঁ যাাঁধচ্ঠিরের কাছে পেশছতে মোটেই 
[বলম্ব হল না। নকুল, সহদেব এবং অন্যান্য প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে 
বধান্ঠর কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে দত অগ্রসর হলেন। 
পাঁথমধ্যে তাঁদের সাক্ষাৎ হতেই বাসুদেব, ভীম ও অর্জুন রথ থেকে 
অবতরণ করলেন । ভীম ও অর্জন যুধিচ্ঠিরকে প্রণাম করল। 
নকুল ও সহদেব প্রণাম করল তাদের দুই অগ্রজকে এবং বাসদেবকে । 
বাসুদেব প্রণাম করলেন য্যধাষ্ঠরকে । যাঁধান্ঠর আনন্দের সঙ্গে 
আঁলঙ্গন করলেন কৃষ্ণকে। অতঃপর রথ পারত্যন্ত হল। কৃষককে 
বেষ্টন করে পণ্চপাণ্ডবসহ এক বিশাল শোভাযান্রা পদব্রজে অগ্রসর 
হল ইন্দ্রপ্রস্ছের দিকে । প্রাসাদদ্বারে মাঙ্গলিক উপাচার নিয়ে 
অপেক্ষা করছিল দ্রৌপদী । কৃষ্ণ ও তার দুই স্বামীকে সে বরণ 
করল। কুশলাদ বিনিময়ের পর কৃষ্ণকে নিয়ে সকলে প্রবেশ 
করলেন 'বশ্রামাগারে । 

আহার এবং বিশ্রামের শেষে যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন জরাসম্ধ- 
নিধন ব্ণ্তান্ত। তখন অর্জুন তাদের শন্রুরূপে পশ্চাৎ দিক 'দিয়ে 
'গাঁরব্রজে প্রবেশ, জরাসন্ধের সঙ্গে তাদের কথাবাতরি পূর্ণ বিবরণ 
এবং চোদ্দাদন ব্যাপী মল্লযুদ্ধে ভীম কর্তৃক জরাসম্ধের মৃত্যুর 
ব্স্তান্ত বর্ণনা করল। বর্ণনা করল ছিয়াশজন রাজার ম্বান্ত এবং 
জরাসন্ধ-পুন্র সহদেবের আঁভষেক । ব্বাধান্ঠির জানলেন, মগধাধিপতি 
সহদেব এখন যাধি্চরের শরণাগত। অশুভ জরাসম্ধ-জোট 
নশ্চিহপ্রায় । ভারতভুমির রাজনোতিক পটবিন্যাস এখন এক নতুন 
শীন্তকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত । 

কৃ্ককে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বিনীত স্বরে হ্যাঁধান্ঠর 


ৈ 
কৃ (৩য় )--১ 


প্রশ্ন করলেন, হে কেশব ! এবার কি আম রাজসয় বজ্জের যোগ্যতা 
অর্জন করোছি ? 

কৃষ্ণ হাস্যাবগাঁলত স্বরে য্ুধাষ্ঠরকে বললেন, হে ধর্মরাজ ! 
ভারতভূমিতে এই মুহূর্তে আপাঁনই একমান্র রাজা যান রাজসয় 
যজ্ঞের আয়োজন করতে পারেন । জরাসন্ধের মৃত্যু নি্কণ্টক 
করেছে আপনার রাজসয় যজ্ঞের পথ । যাদব ভিন্ন অন্য কোনও 
শীলন্তই আপনার বিরোধিতায় পক্ষম নয়। ঘাদবেরা তো আপনার 
মিন্কুল । আপাঁন সম্রাট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে তারা আনাঁন্দিতই 
হবে । জরাসন্ধের হাত থেকে আপাঁন ধর্মকে রক্ষা করেছেন-_ 
ধমই এখন আপনাকে রক্ষা করবে । সুতরাং আর কিসের 
দুশ্চিন্তা? আপনার চার ভ্রাতা মহাবীর এবং সমরকুশল । তাঁদের 
নেতৃত্বে চারজনকে আপ্পাঁন চারাঁদকে প্রেরণ করুন । তাঁরা 'দি্বিজয় 
করে বিভিন্ন রাজার আনুগত্য এবং রাজসূয় ঘজ্জের জন্যে ধন 
সংগ্রহ করে আনুক। করজাত অর্থ থেকে নিবাহ হোক রাজসহয়্ 
যন্দ্রের ব্যয়ভার । 

আঞ্লৃত যাঁধান্ঠর বললেন, হে কেশব ! তুমিই পাণ্ডব-তীমই 
পাণ্ডবশীন্ত । তোমার উপদেশ আমাদের কাছে আদেশস্বর্প । 

1বনয়ৰ কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ ! এত প্রশংসার যোগ্য আম 
নই । আপনাদের উত্থানের পশ্চাতে আমার ব্যান্তগত স্বাথ কাজ 
করে চলেছে । আম কামনা কার, সারা ভারতভূন ব্যাপী গঠিত 
হোক এক ধর্মরাজ্য-_এবং তা ধর্মরাজ যাধাঁঞ্ঠরেরই নেতৃত্বে । 

1স্মত হাস্য করে য্াধান্ঠর বললেন, হে কৃষ্ণ ! এই বিনয় একমাত্র 
তোমাকেই শোভা দান করে। কারণ, তুম সব সময়ে হন 
স্বার্থের উর্ে | 

নির্দিষ্ট ?দনে, নিার্দস্ট লগ্মে মাঙ্গলিক অন-চ্ঠান শেষ করলেন 
পুরোঁহত ধৌম্য। তাঁকে সাহাধ্য করল দ্রৌপদী এবং অন্যান্য 
পাশ্ডব-স্তগণ ॥ তারা বরণ করল চার মহারথীকে । যান্ালগ্নের 
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মূহূর্ত সমাগত হল। 

কৃষ্ণ বললেন, হে ধর্মরাজ ! আপনার শঙ্খ অনস্তাবজয়ের ধ্ানতে 
সুঁচিত হোক পাণ্ডববাহনীর যাত্রারন্ভ । চতুরঙ্বাহিনণ যাত্রা 
করুক চার দশায় । 

কৃতজ্ঞ যুধান্ভর বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার পাণ্চজন্যের 
উপপা্থাততে আমার অনম্তাঁবজয়ের কী প্রয়োজন ? 

বাধা দলেন কৃষ্ণ । তা হয় না, মহারাজ । এ আপনার 
বাহিনী । আপাঁনই এর নিয়ন্্ক । আপনার আদেশই এখানে 
শোভন”য় । 

মৃদু হেসে যৃধিষ্ঠির বললেন, তুমি পরম নশীতিন্্, বাসুদেব ! 
তোমার ইচ্ছাই পালিত হোক । 

যুধিজ্ঠিরের অনস্তবজয়ের প্রত্যুক্তরে এক এক করে ধ্বনিত হল 
ভপমের- শঙ্খ পোল্ড্র, অর্জনের- দেবদত্ত, নকুলের-_সঘোষ এবং 
সহদেবের- মাঁণপুম্পক। নগরতোরণ লক্ষ্য করে ধূলিমেঘের 
সৃষ্টি করে ছুটে গেল দুমণ্দ পাণ্ডববাহিনী । সেই বাহনণর 
সঙ্গে আত্মার্পে, শুভেচ্ছার্পে মিশে রইলেন স্বয়ং কৃষ্ণ । 


শুন্য ইন্দ্প্রস্ছ যুধিষ্ঠরের কাছে আরও শন্য হয়ে উঠল, 
যখন কৃষ্ণ বললেন- আম দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করব। দ্বারাবতঁর 
অদর্শনে আমি ব্যাকুল। সেখানেও তো সামার কিছ; কত'ব্য 
রয়েছে। 

সেদিন বাসুদেব অন্তঃপ্রচারণী সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
তাদের কুশলাদ জ্ঞাত হয়ে পিতৃত্বসা কুন্তীকে প্রণাম করে যাত্রার 
অন:মাঁত প্রার্থনা করলেন । কুন্তীও জানতেন যে কৃষই পাণ্ডবদের 
শীল্তর উৎস। কৃষ্ণের অনপাঁস্থীততে মিয়মাণ হয়ে যায় যাঁধান্ঠির ৷ 
তাই 1তাঁন বললেন, হে কৃষ্ণ! দ্বারকায় গিয়ে তুম হন্দ্রপ্রস্ছের কথা 
বিস্মত হোয়ো না। তোমার উপদেশ ছাড়া যুধিষ্ঠির পদমানরও 
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অগ্রসর হতে পারে না। 

পিতৃত্বসাকে আম্বস্ত করে কৃ সবাইকে অশ্রুসাগরে নিমাজ্জত 
করে নিজের গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করলেন । 

কৃষের নিদেশে, দারুকের বঙ্গার আকর্ষণে রথ গাঁতিশীল 
হয়ে উঠল । 


এদকে অর্জুনের বিজয়বাহিনশ এাঁগয়ে চলল উত্তরের দেশগুলি 
লক্ষ্য করে । এই 'দাশ্বজয় যাত্রায় অজর্নকে আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রবল সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয় নি। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে নিত 
হওয়ার পর নিকটবতাঁ রাজ্যগৃলি যেমন, মদ্র ( পাশ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী 
মাদ্রীর ?পন্রালয় ), কেকয়, কাম্মীর, ইত্যাদি রাজ্য আত সহজেই 
ধর্মরাজ যৃধিষ্ঠরের বশাতা স্বীকার করে নিয়ে ষজ্ঞকর প্রদান করে । 
এরপর অজ্যন হিমালয়ের উত্তরাংশে প্রাগজ্যোতিষপুর ও মানস 
সরোবরের নিকটবতরব রাজ্যগুঁলি জয় করে 'কিমপ্রুষবর্ষ এবং 
উত্তরাণুলের অন্যান্য রাজ্যগ্ীলও জয় করল। এই অণ্চলে একমানর 
প্রাগজ্যোতিষপুর-নহপাঁতি ভগনত্তের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রবল সম্ভাবনা 
দেখা দিয়োছিল।, কিন্তু অজর্যনের বিষ্কম সম্পর্কে পাঁরজ্ঞাত হয়ে 
ভগদত্ত অন্পাঁদনের মধ্যে বশ্যতা স্বীকার করে করদানে প্রস্তুত হন। 
অন উত্তর হরিবষ" পর্ষস্ত জয় করে বহু ধনরত্ব ও উপটোকন সঙ্গে 
নিয়ে ইন্দুপ্রচ্ছে প্রত্যাগমন করল । 

অন্যাদকে ভীম পূর্বাণল জয় করতে যাত্রা করেছিল। অঙ্গ 
সময়ের মধ্যে সে পাণ্গালে এসে উপাস্থৃত হল । পাণ্গাল যু'ধান্ঠরের 
আন-গত্য স্বীকার করে নিল। তখন সে বিদেহ ও গণ্ডকদের 
পরাজিত করল । অতঃপর ভাীমসেন দশান দেশে এসে উপাস্থত 
হল । দশার্নপতি সুধম্বার সঙ্গে তার প্রবল যদদ্ধ হয়। সুধম্বা 
পরাজিত হালেও তাঁর বীরত্বে মুখ ভীমসেন তাঁকে পাশ্ডববাহিনীর 
এক সেনাপাঁতির পদে বরণ করল। এরপর ভীমসেন মহারাজ 
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রোচমানকে পরাজিত করে পাঁলন্দ নগরে উপাচ্ছিত হল। সেখানে 
সুকুমার ও সুৃমিতনামা নামক দুইজন ন:পাঁতকে বশ্যতা স্বীকার 
করাল। হ্দধাচ্চরের নির্দেশমতো ভীম যুদ্ধের কোনও উত্তেজনা 
সৃষ্টি না করে রাজা শিশুপালের কাছে দূত পাঠাল। বাত 
পেয়ে শিশদপাল সাদর অভ্যর্থনার় ভীমকে রাজধানীতে আহ্বান 
করে নিয়ে গেল। শিশুপাল পাণ্ডবদের মাতৃচ্বসা শ্রৃতশ্রবার 
পুত্র । জরাসম্ধমহাজোটের অন্যতম অংশীদার শিশুপাল 
জরাসম্ধের মৃত্যুর পর নিজেই রাজনৈতিক প্রাধান্য কামনা করাছিল। 
তার বিশ্বাস, জরাসম্ধের পর সেই-ই ভারতভূমিতে একমান্ প্রবলতম 
শীল্ত। রাজসূয় বজ্ঞে যোগদান করে য্যাধাচ্ঠির কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে 
সে পাদপ্রদীপের আলোকে আসার কামনা করাছল। তাই সে 
ভশমসেনকে আদর আপ্যায়নে রাজধানী শান্তমাতপুরে মাসাধিক 
কাল ব্যয় করতে বাধ্য করল । পরে বিপুল উপঢৌকন এবং অর্থ 
দান করে তাকে বিদায় জানাল। 

অতঃপর ভীমসেন যথারীতি মগধে উপাস্থিত হতে মগধাঁধপাঁত 
জরাসম্ধপুনও তাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে বিপুল অর্থদানে 
সম্মানিত করল । ৬" 

মগধ পাঁরত্যাগ করে ভমসেন পসন্ড্র (উত্তরবঙ্গ ), বঙ্গ, তাগ্রলিপ্ত, 
কাঁলঙ্গ প্রভাত রাজ্য জয় করে বক্কর গ্রহণ করল। প্রত্যাবর্তনের 
পথে ভশম প্রবেশ করল অঙ্গরাজ্যে। কর্ণও ভীমকে যথারীতি 
আদর-অভ্যর্থনায় বিস্মিত করল । ভীম কর্ণকে যজ্ঞসভায় উপস্থিত 
থাকার জন্যে আস্তারক আমন্ণ জানাল । 

সবশেষে সফল ভীম বিপুল অর্থ এবং রত্াদি সঙ্গে নিয়ে 
ইন্দপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করল। সে তার 'দাখ্বজয়ের কাঁহনগ নিবেদন 
করল যৃধিষ্ঠিরকে। প্রীত হাঁধাষ্ঠরের আদেশক্রমে অর্থ এবং 
রত্সরাঁজ রাক্ষত হল পাণ্ডব কোষাগারে । 

চতুর্থ পাণ্ডব নকুল সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জয় করে অপাঁরামত যজ্- 
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কর সঙ্গে ননয়ে এক সময়ে প্রত্যাবর্তন করল ইল্দুপ্রচ্ছে । 

প্রত্যাবর্তন করল কাঁনষ্ঠ পাণ্ডব -_ সকল ভ্রাতাদের নয়নের মাঁণ 
সহদেব- নমগ্র দাক্ষণাণ্ল জয় করে । 

ভ্রাতাদের প্রত্যাবর্তনে আবার কলহাস্যময় হয়ে উঠল ইল্দ্পরস্থ ৷ 

মহার্য কৃষ্ণবেদব্যাস, পুরোহিত ধোঁম্য প্রমুখ মহা্গণের 
নির্দেশে যজ্ঞের জন্যে প্রয়োজনণীয় উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যস্ত 
হয়ে পড়ল সহদেব । আমন্ণ 'লাঁপি নিয়ে দেশ-দেশাস্তরে ধাবিত 
হল পাণ্ডব দূত । বিশেষ দূত গেল দ্বারকায় । যাাঁধান্ঠর নকুলকে 
পাঠালেন হাস্তনায়। নকুলের মাধ্যমে য্াধান্ঠর নিবেদন করে 
পাঠালেন, এ যজ্ত পাশ্ডবদের নয়--সমগ্র কুরুবংশের । তাই 
আপনারা উপাশ্থত থেকে 'বাভন্ব দায়দায়ত্বের ভার গ্রহণ করে যজ্ঞকে 
সফল করে তুলুন। কৌরব-হিতাকাজ্ক্ী হিসাবে অন্যান্য সকলের 
সঙ্গে আমান্নত হল কর্ণও। 

দ্বাকা থেকে এলেন কৃষ্ণ । সঙ্গে বলরাম, প্রদম্র, শাম্ব, 
আনরদুদ্ধ, চারুদেঞ্চ, গদ প্রভীত মহারথেরা ৷ 

হাস্তনাপুর থেকে এলেন পিতামহ ভটম্ম, 'িতৃব্য বিদুর, আচাষ' 

দোণ, কপ, অ*্বখামা, দুযোধন ও তার শতভ্রাতা, কণ+ সোমদত্ত, 
বাঁহলক, জয়দুথ । পাণ্চাল থেকে এলেন সপত্র মহারাজ যজ্জসেন । 
এছাড়াও এলেন উপক্লবাসী যেচ্ছগণ, পাবতীয় ভূপালগণ, 
রাজা বৃহদ্বল, পৌঁণ্ড্র বাসৃদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপাতি, কুস্তীভোজ, 
সপ্দ্ রাজা বিরাট, শিশহপাল, শাঙগব, শল্য । আঁতাঁথ অভ্যাগ্রতদের 
আগমনে পূর্ণ হয়ে উঠল ইন্দ্রপ্রস্থ । 

মহার্ষ কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন স্বয়ং যজ্ঞে ব্ক্গাকার্ষে নিযুন্ত হলেন ! বেদ- 
বেদাঙ্গ পারঙ্গম কিছ ধাঁষ 'নিষ্যস্ত হলেন খাত্বিকের কারে । ধনঞ্জয়- 
গোন্রশ্রেষ্ত সুসামা সামগানার্থে ব্রতী হলেন। ব্রক্গাষি যাজ্ঞবলক্য, 
অধবর্য, বসুপতধ পৌল এবং পুরোহিত ধোম্য হোতা এবং তাঁদের 
বেদ-বেদাঙ্গপারগ শিষ্যবর্গ এবং পন্রগণ হলেন সদস্য. 
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ধম'রাজ যুধিষ্ঠির সমাগত রাজন্যবগ“, খাঁষ এবং ব্রাহ্মণ আঁতাঁথি- 
দের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদের পৃথক-পৃথক বাসস্থান 
প্রদান করলেন । প্রাতটি গৃহই ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ মাঁণময় কুট্রিমে 
(গাকা মেঝে) অলংকৃত। চত্তী'কে স:উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পাঁর- 
বোঁষ্টত। গবাক্ষ সকল সবর্ণজালে সাঁজ্জত- স.সাঁ্জত দ্বারসকল । 

ধর্মরাজ যুধাচ্ঠর গিতামহ ও অন্যান্য গুরুজন এবং স্বজনদের 
সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় বসলেন । তান ভীম্ম, 'বদুর, দ্রোণ, কৃপ, 
অশ্বথামা, দুর্যোধন ইত্যাদদ সকলকে সম্বোধন করে বললেন, এই 
যজ্ঞ মহান কুরু-কুলের বজ্ভ। ভরত বংশের যজ্ঞ । আপনারা আমাকে 
সাহায্যকরূন । আপনারা যজ্ঞকা্ সুপাঁরচালনার জন্যে এক একজন 
এক-একটি বিভাগের দা'য়ত্ব গ্রহণ করুন । রাজকোষ আপনাদেরই । 
আপনারা ঘথেচ্ছভাবে তার উপযোগ করন । 

প্রীত ভীম্ম বললেন, হে ধর্মরাজ ! তোমার বন্তব্য আত সাধু 
এবং ভরত বংশের উপযুত্ত। আমরা তোমার বিবেচনার প্রশাস্ত 
কার। তুমিই বল, কে কোন কার্ষের উপয্স্ত ? 

যাধান্ঠর নশরবে কৃষের 'দিকে একবার দৃষ্টপাত করে তাঁরই 
সঙ্গে পূর্বে আলোচিত তালিকাটি প্রকাশ করলেন হে পিতামহ ! 
সঙ্গত ও অসঙ্গত এবং আবশ্যক ও অনাবশ্যক কার্য স্থির করার 
দায়িত্বের পূরোভাগ্গে অবস্থান করবেন আপাঁন এবং আচার দ্রোণ । 
খাদ্য বিভাগের দায়ত্বে থাকবে অনুজ দুগশাসন । ব্রাহ্মণদের 
অভ্যর্থনা এবং আঁতথেয়তার সুব্যবস্থার জন্য থাকবেন গুরুপন্র 
অশ্বর্থামা । রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনা ও সেবার দ্যায়ত্ব থাকবে 
স্থিতধ' সঞ্জয়ের ওপর । কোষাগার, রত্রভাণ্ডার রক্ষা ও দক্ষিণা দান 
প্রভৃতি কার্ষের জন্যে থাকবেন এ*বর্ষে বীতস্পৃহ গুরু কৃপাচার্য । 
আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করবেন ধর্মজ্ঞ বিদূর। পর্যবেক্ষণ, 
পাঁরদ্শন, ও সামীঘ্রকভাবে কর্তৃত্বের ভার থাকবে কুররাজ জ্যেত্ত- 
তাত ধৃতরাষ্ট্রের -উপর । বাঁহলক, সোমদত্ত ও জয়দ্রথের উপর 
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উপহার-উপটৌকনাদি গ্রহণ এবং আমাল্মত আঁতাঁথবর্গের দায়িত্বে 
থাকবে আমার প্রিয় অনুজ মহামানী সুযোধন (দুর্ষোধন )। 
দান-্যান বিভাগের দায়িত্বে থাকুন দানবীর অঙ্গাধিপাঁতি কর্ণ । 
একটু থেমে যৃধাম্ঠর প্রশ্ন করলেন, বলুন, আমার এ নির্বাচন 
অধোঁন্তক কিনা ? 

শাস্তনু-নল্দন ভীম্ম আনন্দের সঙ্গে বললেন। হে ধর্মরাজ, এই 
1বভাগ-ব্টন তোমার রাজকীয় বৃদ্ধিমত্তাই নির্দেশ করছে । আমরা 
তোমার নিবাঁচনের সঙ্গে সহমত । কিন্তু কৃষ্ণ কোথায় 2 বাসুদেব 
কি দায়িত্বহীন ভাবে অবস্থান করবেন এই মহাযজ্ঞে ? 

কৃষ্ণ মৃদু হাসলেন ॥- হে গঙ্গাপনত্র, মহারাজ য্যাধান্ঠর আমার 
নামোলেখ না করলেও দুট বিভাগের দায়িত্বভার আম স্বইচ্ছায় 
গ্রহণ করেছি। একটি, আগত ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন । অপরাঁট, 
যজ্ঞ রক্ষা করা। 

সকলে বলে উঠলেন, সাধু ! সাধ! 

[এখানে আমার একট বন্তব্য রয়েছে । ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালনের 
মাধ্যমে কৃষেের মধ্যেকার 'বিনয় প্রকাশ পেয়েছে । প্রকাশ পেয়েছে-_ 
ব্রা্গণদের প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা। এ পর্যস্ত ঠিকই রয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন 
হচ্ছে, তদানীস্তন ভারতে কোন ব্রাঙ্গণ কৃষের থেকেও মাঁহমময় 
ছিলেন 2? কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন কৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ 2 কৃষ্ণ তাঁর 
1বনয় প্রকাশ করতে গিয়ে আপামর ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন 
করবেন 2৪ কোনও 'নাঁদস্ট ব্রাহ্মণের কথা বলা হলেও তা না হয় 
মেনে নেওয়া যেত। যজ্ঞের শেষের 'দকে আমরা দেখব--কৃষ্ণ 
স্বীকৃত হচ্ছেন তদানণন্তন ভারতভূঁমর শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে । 
তাঁর প্রাত আরোপিত হচ্ছে দেবত্ব। এহেন কৃষ্ণকে দিয়ে ব্রাহ্মণদের 
পাদপ্রক্ষালন করানোর ব্যাপারাঁট মোটেই স্বাভাবিক নয়। এর 
পশ্চাতে ব্রাহ্মণদের অহঙ্কার-বোধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং বিষয়াট অভ- 
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সাম্ধমূলক। এই বিষয়াট সাহত্যসম্রাট বাঁঙকমচন্দ্রকেও পশীড়ত 
করোছিল ।] 

মন্্ণাসভার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলেন কৃ । এক সময়ে 
মন্ণাসভার সমাপ্ত ঘোষণা করা হল । 

চু সী ঙ্ঁ 

এরপর আঁভবেক দবস। হা, ব্রাঙ্মণগণ এবং রাজন্যগণ 
সমভব্যাহারে অন্তবে'দীতে প্রবেশ করলেন মহারাজ য্বীধান্ঠর ৷ 
নারদ প্রমূখ দেবাঁষগিণ, নানাশাস্ত পারঙ্গম রক্গার্ষগণ এবং দেবতাগণ 
ব্ন্দভবনে সমাগত হয়ে অবসর সময়ে যক্তসজ্জার সমালোচনা করতে 
লাগলেন । এইর্‌পে তৎকালীন ভারতভূঁমির শ্রেষ্ঠ ও মেধাবী ব্যন্তি- 
গণ দ্বারা পারবৃত হয়ে মহারাজ য্যাধান্ঠর যজ্ঞবেদীতে আঁধাচ্ঠত 
হলেন । তখন গঙ্গাপুত্র ভঈম্ম বললেন,হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ যাঁধাচ্চর ! 
উপাস্থিত রাজগণের যথোচিত সৎকার বিধান কর। তারপর সব 
প্রথম অধ্যপ্রদান-কাষনিহন্ঠান কর্তব্য । আচার” খাত্বক, সম্বল্ধাী, 
স্নাতক, নপাঁতি, এবং প্রিয় ব্যান্ত-_এই ছয়জন অর্থপ্রাপ্তর যোগ্য । 
এদের সকলের জন্যে এক একটি অর্থ; আনয়ন কর। এদের মধ্যে 
'যাঁন সর্ব বিষয়ে শ্রে্ঠ বলে বিবোচত হবেন, তিনি ওই অর্থ] দ্বারা 
পুজিত হবেন । 

য্ধান্ঠর বললেন, হে পিতামহ ! উপাস্থিত ব্যান্তবর্গের মধ্যে 
আপাঁন বয়োজ্যেন্ঠ এবং জ্ঞানশীশ্রেজ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ ব্যান্ত নিবাচনে আপান 
আমাকে পরামর্শ দান করুন । বলুন, সমাগত আঁতাঁথদের মধ্যে 
কে অঘণ্য লাভের যোগ্য £ 

ভগঙ্ম দ্বিধাহীন স্বরে বললেন, হে ধর্মরাজ। যে সভায় স্বয়ং 
বাসুদেব কৃষ্ণ উপাস্থিত, সেই সভায় আর কে অর্থ লাভের যোগ্য 
হতে পারেন ? তুমি কেশবকে অঘণয নিবেদন কর । 

তখন ঘুধাচ্চরের 'নিরদশে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্থ প্রদান 
করল। তান শ্রাস্তাচারে 'বাধমতো সেই অর্থ; গ্রহণ করলেন । 
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নশরব সভাস্থলে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল । কুরুপিতামহ ভীম্মের 
প্রস্তাব অর্থ-আকাক্ষী শিশুপালের অসহ্য বোধ হল। শিশুপাল 
আসন ত্যাগ করে চিৎকার করে উঠল, এই সভায় অনেক যোগ] 
ব্যান্ত থাকা সত্বেও অযোগ্য কৃষ্ণকে কেন অর্থ প্রদ্দান করা হল ? 

হে মহারাজ বৃধাচ্ঠির ! অন্যান্য সকলকে অল্লাহ্য করে কৃষ্ণকে 
অর্থ প্রদান করা আপনার উচিত হয় নি । ধর্মের সক্ষন তত্ব এখনও 
আপনার আয়ভ্তাধীন নয়- আপাঁন নামেই শুধু ধর্মরাজ । আপনার 
এই কার্য খুবই নিন্দনীয় । আর এই ভীম্ম অদূরদর্শা এবং 
শীল্তাবহীন । হে ভীম্ম! আপনার মতো ধার্মক সাধুসমাজে 
অপাঙভ্তেয় । যে কৃষ্ণ রাজা নয় তাকে কি করে অথ প্রদান করলেন ? 
আর সেই বা মহপালের পুজা গ্রহণ করল কিভাবে ? হে ধর্মরাজ, 
এ সভায় কৃষ্কই 'ি সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ 2 ভগম্ম, ব্যাসদেব ও বসুদেব 
অপেক্ষাও কি বয়োজ্োষ্ঠ 2 মহার্ধ কৃষ্দৈপায়নের অপেক্ষাও কি 
কৃষঃ শ্রেষ্ঠ খাত্বক? কৃষ্ণ আপনার প্রিয় হলেও মহারাজ দ্ুুপদ 
উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণের পূজা করা আপনার উাঁচত হয় নি । কৃষ্ণ 
যাঁদ আচার্ধর্পে পৃঁজত হয়ে থাকে তবে স্বয়ং দ্রোণ উপস্থিত 
থাকতে কৃষ্ণের পূজা কেন? হে রাজন! শান্তননন্দন ভনম্ম 
সবশাস্তবিশারদ । মহাবীর অশ্বথামা, রাজেন্দ্র দুযেধিন, আচাষণ 
কপ, ফিমপহরুষাচার্য দ্রুম, এবং মদ্রু আঁধপাঁত শল্য --এই সকল 
মহাত্মা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণকে অর্থয কেন ? হে মহারাজ বূধাচ্চির । 
পরশুরাম জামদগ্্ের প্রিয় শিষ্য কর্ণ উপাস্থিত থাকতে কৃষ্ণ কিভাবে 
পুজিত হতে পারে ? কৃষ্ণ খাত্বক নয়, আচাষ" নয়, রাজাও নয়-_ 
বয়োবৃদ্ধও নয় । তাই হে মহারাজ, যাঁদ প্রীতির বশে কৃষ্ণকে অথ 
প্রদান করে থাকেন তবে আমাদের আমল্মণ করে অপমানিত করলেন 
কেন 2 আমরাও ধর্মরাজ ঘুধাম্তরকে ভীত হয়ে অথবা লোভবশত 
করদান কার নি । 'তাঁন ধমচিরণে প্রবৃত্ত এবং সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াস 
--এই জন্যে কর প্রদান করেছি । কিন্তু আপাঁন আমাদের সম্মান 
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রক্ষা করলেন না। ধর্মরাজের ধমত্বিতা-_এই যশ অর্থহগন । কোন 
ধার্মিক পুরুষ ধর্ভ্রম্ট ব্যান্তকে সজ্জনোচিত পূজা করে থাকে £ 
যে ব্যাস্ত অন্যায়ভাবে মহাত্মা জরাসম্ধের প্রাণ সংহার করেছে, 
সেই দ:রাত্মা কৃষ্ণকে অধ প্রদ্দান করাতে আজ যাঁধিষ্ঠিরের নণচত্ব 
প্রকাশিত হল। তান ধমন্রন্ট হনেন। পাণ্ডবেরা ভীঁত- নীচ- 
স্বভাব তপস্বী। কিন্তু কৃষ্ণ, অর্থ গ্রহণ করার পূর্বে তোমার কি 
উঁচত ছিল না বিবেচনা করে দেখা - তুমি অর্থয লাভের যোগ্য কি 
না? নণচ ব্যান্ত যাঁদ সহসা আশাতীত ভাবে সম্মানিত হয়-_ 
তাতে সে আত্মশ্বাথা লাভ করে- তুমিও সেরুপ । যেমন ব্লীবের 
দারপাঁরগ্রহ ও অন্ধের রূপদর্শন দনরর্থক- সেইরূপ রাজ্যাবহণীনের 
রাজসম্মান লাভ লঙ্জাজনক। 
£পর শ্রুদ্ধ শিশুপাল তার অনুগত রাজন্যদের নিয়ে বজ্র 

পরিত্যাগে উদ্যত হল । 

শিশুপালের অসক্রাপ:ণ“ পরুষবাক্য শ্রবণ করেও কৃষ্ণ উত্তোজত 
হলেন না। তান পরম ধৈয' সহকারে নশরব রইলেন । ক্ষমাই' 
পরম ধর্ম । শিশুপালও তাঁর নিকট আত্মীয়--অপর পিতৃজ্বসা 
শ্রুতশ্রবার পত্র । তাছাড়া শিশুপালকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়ে 
বজ্ঞসভায় 'বিঘু সর্ষ্ট করাও তাঁর মনঃপুত ছিল না। 

উদ্বিগ্ন যৃধা্ঠির ক্রুদ্ধ শিশুপাল প্রমুখদের সভাত্যাগের উদ্যোগ, 
দর্শন করে সত্বর ছুটে এলেন । তারপর শান্ত স্বরে বললেন হে 
চোঁদরাজ ! তুমি কুরুপিতমহ এবং যদুকুল-শিরোমাঁণ কৃষ্ণের 
[বরুদ্ধে যে পরুষবাক্য প্রয়োগ করলে তা উঁচত হয় নি। তোমার 
ধর্মজ্ঞান পাঁরপূর্ণ হলে শান্তনুনন্দনের প্রাতি এমন অপমানসচক 
বাক্য গ্রয়োগ করতে না। এই যজ্ঞসভায় উপাস্থিত সমস্ত রাজন্যবগ্+ 
মহর্ষগণ, দেবার্ধগণ, ব্রক্গার্ধগণ কৃষ্ণের পূজা সমর্থন করেছেন ।, 
তুম কেন অন্যথা করছ ? তুম শাস্ত হও। 

উত্তোজত শানস্তনুনন্দন হ্যাধান্ঠরকে বললেন, কৃষ্ণের অনা 
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যার অনাঁভমত, এমন ব্যান্তকে অনুনয় করা বা সাম্তরনা দান করা 
অনুচিত । তারপর ভীম্ম বললেন, এই যজ্ঞসভায় কৃষ্ণ ব্যতীত আর 
কে রয়েছেন--যাঁন অর্ঘয দাবী করতে পারেন ? একটু বিরত থেকে 
ভগঙ্স দ্যর্থহণীন ভাষায় পুনরায় বললেন, এই মহতাঁ সভায় এক- 
জনও মহাঁপাল দ্ট হয় না যাকে কৃষ্ণ তেজবলে পরাজিত করেন নি। 
কৃষ্ণ জন্মাবাঁধ যে সকল কার্য করেছেন, তা বহ ব্যন্তি বহুবার 
আমার কাছে কীর্তন করেছেন । আম কৃষ্ণের শোর্ধ-বীষ'-কীর্তি 
এবং বিজয় প্রভৃতি পাঁরজ্ঞাত হয়েই তাঁকে বরণ করোছ। 'তাঁন 
নাখল বেদ-বেদাঙ্গ পারদশণ এবং সমাধক বলশালী ৷ মনৃষ্যলোকে 
তাঁর ন্যায় বলশালী এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যান্ত প্রত্যক্ষ 
হওয়া কঠিন। দান, দাক্ষ্য (দক্ষতা), শ্রুত ( শাস্রজ্ঞান ), শোর্ধ 
লজ্জা, কাীঁতি' বাঁদ্ধ, বিনয়, অনহপমন্ত্রী, ধৈর্য ও সন্তোষ প্রভীত 
গুণাবলী কৃষে। সতত বিরাজমান । যে ষড়েশ্র্য গুণ মানুষকে 
দেবদ্ধে উন্নত করে _সেই সকল গণের একমাঘত আঁধকারণী কৃষ্ণ । 
তাই কৃষণই স্বয়ং ভগবান । 

ভীম্ম ক্ষাণক বিরামের পর কৃষ্ণকে বিশদভাবে দেবত্ধে উন্নীত 
করলেন । কৃষই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই 
অব্য্ত প্রকীতি, সনাতন কতাঁ এবং সর্বভূতের অধীশ্বর- পুতরাং 
কৃষ্ণ যে পরম পূজনীয় তাতে আর সন্দেহ কী? যুধিষ্ঠির, তুম 
1শশুপালকে যজ্জসভা ত্যাগ করার অন:মাঁত দান কর । চোঁদরাজ 
সভা পাঁরত্যাগ করলে যজ্ঞের কোনও ক্ষাতি সাধন হবে না। 

ভীম্মের কথা শেষ হওয়া মান কষের অপমানে উত্তোজত সহদেব 
বলে উঠল, যারা কৃষ্ণকে হিংসা করে আম তাদের মন্তকে এই পদ 
রক্ষা করলাম। 

সহদেবের গর্বিত বাকোর জন্যে কোনও ন:পাঁতিকণ্ঠই প্রতিবাদী 
হল না। এই সময় দেবার্য নারদ বললেন, যারা পদ্মপলাশ- 
'লোচন কৃষ্ণের আরাধনায় আনচ্ছৃক,তারা মনু্যাধম এবং জীবল্মত। 
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তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও উচিত নয় । 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদ-বিশেষজ্ঞ সহদেব এই সময় পৃজাহ জনগণের 
পূজা এবং কৃষ্ণের অচনা সম্পাদন করল। 

কিন্তু সহদেবের মন্তব্য কৃষ্ণ-বিরোধাীদের নর্মস্থুল বিদ্ধ করোছুল। 
সুনঈল নামে জরাসম্ধ-গোষ্ঠীভুন্ত এক পরাহ্ছান্ত নপাঁত শিশ:পালের 
স্বপক্ষে গর্জন করে উঠল, আম এই অন্যায় স্বীকার কার না। 
আম এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাছ। 

1শশুপাল তার পক্ষীয় রাজন্যদের সরব হতে দেখে উৎসাহ 
হয়ে চিৎকার করল, কুলাধম ভীম্মটাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে দগ্ধ কর। 
ব কৃষ্ণকে বধ কর। তারা স্পম্টতই যজ্ঞ নষ্ট করার '্দকে 
অগ্রসর হল। 

অশৃভ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হলেন ষুধিষ্ঠির । তান পরমপ্রাজ্ঞ 
ভীঙ্মকে বললেন, হে পিতামহ ! সভাস্থ অনেক নংপাতি সংক্ষুব্ধ 
হয়েছেন । তাদের শান্ত করার উপায় নিধরিণ করুন । 

কুরুপতামহ ভশজ্ম বললেন, হে হাঁধাচ্চর ! শাস্ত হও। 
যজ্ঞের রক্ষাকতা স্বয়ং কৃষ্ণ । সিংহাবিক্কম বাস্‌দেবের কাছে ওদের 
চিৎকার কুকুরের আর্তনাদের মতোই শোনাবে । শিশপালের 
মৃত্যু আসন্ন, তাই এত আস্ফালন । 

ভঁম্মের উীন্ততে শিশপাল ক্কোধে অধার হয়ে বলতে লাগল, 
রে বদ্ধ! বিভীঁষকা প্রদর্শন করতে কি তুই ল্জা বোধ 'করাছস 
না! তুই বয়সে বুদ্ধ হলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হোস 'নি। তাই তোর 
মূখে কৃষ্ণের অযাচিত প্রশংসা । যে বাল্যকালে নিকৃষ্ট গোপকুলে 
অসংস্কৃত জীবন-যাপন করেছে, সে কি করে রাজকুলের মাদা 
উপলাব্ধ করবে £ গোচারণে গিয়ে বনে-জঙ্গলে ষে দু-একটি হিংস্র 
পশুর জীবন নাশ করেছে- রাখাল বালকেরা গোপালের সেই 
কার্ধকে বীরত্ব বলে প্রচার করেছে। কৃষ্ণ বাল্যকালে পক্ষী এবং 
অশ্ব ও বৃষভ বিনাশ করেছিল, চেতনাশন্য কাচ্ঠময় শকট পাদদ্ধারা 
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পাঁতিত করেছিল--একেই তৃই অন্ভুত কর্ম বলে প্রচার করছিস ? 
যে কৃষ্ণ কংসের অন্নে প্রাতপালিত- সেই অন্নদাতা কংসকে সে 
সংহার করেছে । রে কুরুকুলাধম ভগজ্ম ! তুই অধার্মক। তোকে 
কিছ উপদেশ দান করাছ। শোন, সাধ ব্যান্তরা বলেন- গো, 
্রাহ্মণ। অনদাতা ও প্রতিজ্ঞা দ্বারা আম্বাঁসত যান্তর উপর অন্নাঘাত 
করবে না । রে কৌরবাধম ! তোর বাক্য মিথ্যে হলেও--তোকে আর 
কছুই বলতে চাই না। কারণ স্তাবকের স্তুতি অত্যুন্তদোষে দুষ্ট 
হলেও--তার চাট্টকারতার জন্যে তাকে কেউ শাসন করে না। 
তোর কথায় গোঘাতি িব*বাসঘাতক কৃষ্ণের পূজা করব ? রে ভাম্ম! 
তুই অধার্মক ও জঘন্য প্রকৃতির । তাই তুই যাদের মন্বী, কৃষ্ণ 
যাদের পুজনীয়, সেই পাণ্ডবদের স্বভাবও যে দূষিত হবে তাতে 
আর সন্দেহ ক ? তুই ধাঁ্'কের ভান করে যে সকল কাধ" করাছিস 
তা অধমের চূড়ান্ত। নইলে ধার্মিকপ্রবর কাশীরাজের কন্যা বাগদত্তা 
হওয়া সত্বেও তুই কোন নীতিজ্ঞানে তাদের অপহরণ করোছিলিস 2 
তোর অপকীর্তির কথা আর কত ব্যস্ত করব! তোরই সম্মুখে 
তোর ভ্রাতৃজায়াদের গভে সন্তান উৎপাঁদত হল। রে ভীম্ম! তুই 
ব্ন্ষচষে'র আবরণে নিজের ক্লীবত্বকে গোপন করার প্রয়াস পেয়োছস । 
কোন ব্যন্তি এই জঘন্য কার্যকে ন্যায় বলে স্বীকার করবে ? 
তুই কৃষ্ণকে জগদীশ্বর বলে প্রচার করছিস ॥ তুই পাণ্ডবদের 
অধর্মের পথে পাঁরচালিত করাছিস। তোর মতো ক্লীব-নপুংসক 
যাদের পথপ্রদর্শক--তাদের পক্ষে অধর কাজ করা িছুমান্ত 
আশ্চষের নয়। 

বৃকোদর শিশুপালের কুৎসা রটনা এবং কটান্ত শ্রবণে কমশ 
উত্তোজত হয়ে শিশুপালকে আশ্কমণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু 
ভীম্ম কৃতান্ত ভীমকে নিরস্ত করলেন। তিনি বললেন, হে 
বৃকোদর ! শান্ত হও। সভাস্ছ সকলেই শুনেছেন এই পাপাত্মা 
?শশুপাল আমার প্রাত কি নিদারুণ কান্ত এবং অপমানসূচক 


৯৪ 


বাক্য প্রয়োগ করেছে । তা সত্বেও আমি ধৈর্য ধারণ করে শান্ত 
রয়োছি। কারণ যজ্ঞ রক্ষাকতাঁ স্বয়ং বাসুদেব এখানে উপাঁস্থত ৷ 
যথা কর্তব্য 'তাঁনই স্থির করবেন । 

কৃষ্স্তুীতি শনে শিশুপাল আবার উন্মাদ হয়ে উঠল। নে 
কুরু'পতামহকে বলল, রে ভম্ম! স্তাবকের কাষ যাঁদ তোর 'প্রয়, 
তবে কৃষ্ণের স্তুতি না করে এই সভায় উ্পাস্থুত রয়েছেন বহু বীর, 
তাদের স্তুতি কর। বাঁহলকরাজ দূরদের স্তুতি পাঠ কর-যাঁর 
প্রতাপে পথবী কম্পমান । মহাবীর কর্ণের প্রশংসা কর--ধান 
বীরগণের শিরোমাঁণ, বাসবের ন্যায় যুদ্ধদুর্মদ । মহারথ দ্রোণ 
ও অন্বথামার স্তব কর- যাঁদের তেজে পঁথবী ধ্বংস হতে পারে । 
সসাগরা পৃঁথবীর আঁদ্বতীয় বীর দুষেধিনের স্তব না করে কৃষ্ণের 
স্তবই করছিস ? দঢ়াবক্রম রাজা জয়দ্রুথ, প্রখ্যাত বীর কিন্নরাচার্ধ 
দ্রুম, আচার্য কৃপ, মহাধনূরধর রুকিম, ভগদত্ত, বিরাট, দ্রুপদ, 
বৃহদ্বল, শকুনি, অবস্তীর বিন্দ, অন্যাবন্দ প্রমুখ বীরগণকে উপেক্ষা 
করে কেশবের প্রশংসা করছিস কেন? রে ভীম্ম! তোর যাঁদ 
নিতান্তই স্তব করতে হয় তবে এই সভায় শল্য প্রভতি আরও অনেক 
মহারথ আছেন, তাঁদের স্তব কর । তুই কেশবের স্তব করে অন্যান্য 
নৃপাঁতদের 'বিরাগভাজন হয়েছিস। তব্দ তাঁরা এখনও তোকে 
সহ্য করছেন । কেন না তোকে তাঁরা ভুঁলিঙ্গ-নামা (ক্ষুদ্র পক্ষী 
1বশেষ ) পক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করেন । সেই পক্ষী ?সংহের দস্ত সংলগু 
মাংস সংগ্রহ করে । সিংহের অনঃ্গ্রহেই সে জীবিত থাকে । ভণম্ম 
তোর জীবনও তেমন ভূপালগণের অনগ্গ্রহাধীন । তাঁরা ইচ্ছা 
করলেই তোর প্রাণ সংহার করতে পারেন । 

[শশুপালের এইরূপ কট/বাক্য শ্রবণ করে ভশম্ম বললেন, হে 
চোঁদরাজ ! তুমি বলছ, আমার জীবন এই সকল মহাপালগণের 
করুণাধীন, কিন্তু আম এদের তৃণজ্ঞানও কাঁর না। 

ভগচ্মের এই কথায় সভায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। মহশ- 
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পালদের কেউ কেউ ক্রোধে বিদ্রুপের হাঁসি হাসতে লাগলেন । কেউ 
কেউ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন । কোনও কোনও ধনূর্ধর 
বলে উঠলেন, এই গার্বত কুলাঙ্গার ক্ষমার অযোগ্য, একে পশর 
ন্যায় বধ কর অথবা আগুতে দগ্ধ কর। 

তখন কুরু-পতামহ ভাঁম্ম বললেন, হে নৃপতিবৃন্দ। তোমরা 
আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা আঁগ্বতে দ্ধ কর বা যা তোমাদের 
ইচ্ছা তা কর,এই আম তোমাদের মঞ্জুক পদাঘাত করাছি। আমরা 
যাঁর পূজা করছি, সেই চক্রধারী বাস্‌দেব সম্মুখে বিদ্যমান । যার 
সাহস আছে, তাঁকে যুদ্ধে আহবান কর । 

ভশচ্মের এই বাক্যে শিশুপাল ক্রোধে জবলে উঠল । সে কৃষ্ণকে 
যুদ্ধে আহবান করে বলল, কৃষক তোকে আম যুদ্ধে আহ্বান 
করছি। এই বজ্ঞসভায় পাণ্ডবগণের সঙ্গে তোকে যমালয়ে 
পাঠাব । 

কৃষ্ণের পক্ষে আর নিম্পৃহ থাকা সম্ভব হল না। কারণ, যুদ্ধে 
আহত হলে ক্ষান্রয় কখনই নিম্পৃহ থাকতে পারে না। এই-ই 
ক্ষত্রিয় ধর্ম । তাছাড়া তাঁন ছিলেন যজ্ঞ রক্ষাকতরি ভূমিকায় । 
যজ্ঞ রক্ষা করা তার অনুষ্ঠেয় কর্ম। শিশুপাল-জোট যজ্ঞ নষ্ট 
করতে বদ্ধপাঁরকর । এখন আর তাকে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না। 

এবার বাসদেব শিশুপালের কীর্তকাহিনী প্রকাশ করা 
প্রয়োজনীয় বলে বোধ করলেন। কারণ, শিশুপালের কণীর্তকাহন* 
প্রকাশ করলে-_শিশুপাল যাদের প্ররোচিত করেছে-_-তাদের অনেকেই 
নিশ্চয় দলত্যাগ করবে । এসব ছাড়াও শিশুপালকে নিধন করার 
স্বপক্ষে প্রকৃত যাঁন্তর অবতারণা করাও নিতান্তই আবশ্যক । কৃষ্ণ 
বললেন, শিশুপাল আমার নিকট আত্মীয় । পাশ্ডবদের মতোই 
সেও আমার আর এক 'পিতৃজ্বসার পান্। এর অনেক অপরাধ আমি 
ক্ষমা করোছ । আজ সে তার সকল অপরাধের সীমা লঙ্ঘন করেছে-_ 
শাল্তনুনন্দনকে হান ভাষায় কটান্ত করেছে__আপনারা জানেন 
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'গঙ্গাপুন্ন এক মহান চাঁরন্রের পুরুষ । এই শিশুপাল িরকালই আমার 
প্রাত দ্বেষ প্রকাশ করে এসেছে । জরাসম্ধ যখন মথুরা আধ্মণ 
করে তখন জরাসন্ধের সেনাপাঁতি শিশপাল আমায় বন্দী করার 
প্রয়াস করে-_যাঁদও ব্যর্থ হয় । আম যখন প্রাগ্জ্যোতিষপুরে-_ 
শিশুপাল তখন দ্বারকায় আঁগু সংযোগ করে পলায়ন করে । কোনও 
এক সময়ে সে অরক্ষিত দ্ধারকাকে আশ্লমণ করে বহু যাদবকে হত্যা 
ও বন্দী করে । পিতা বসুদেবের অম্বমেধ যজ্ধের অম্ব সে চুরি 
করে। এসবই ছিল দণ্ডযোগ্য অপরাধ । কিন্তু যেহেতু সবই 'ছিল 
ব্যান্তগত শুরে-তাই তাকে ক্ষমা করেছিলাম । পূবে জরাসম্ধ 
মথুরা জয় করার জন্যে প্রাণপণ চেম্টা করোছিলেন। কিন্তু 
আমি অযথা লোকক্ষয় কামনা কাঁর িন। তাই মথুরা থেকে বহু দরে 
দ্বারকায় একরকম নবাঁসনই গ্রহণ করোছলাম । তব জরাসন্ধ তখনও 
পর্স্ত আমার ব্যান্তগত শুতে রূপান্তরিত হয়ন । 1কন্তু যখন দেখা 
গেল, জরাসন্ধ ছিয়াঁশজন রাজাকে বন্দ করে বলিদানের জনয প্রস্তুত 
হচ্ছেন_-তখন তো ধর্ম লাঁঙ্ঘত হল। কারণ, নরবাল অধর্মাচার । 
জরাসন্ধের নিধনে আমি কোনও ছলনার আশ্রয় নিই নন । শব্রুবেশে 
নগরে প্রবেশ করে তার সম্মুখে উপ্পাস্ছুত হয়ে তাঁকে ধর্ম পালন 
করার অনুরোধ জানিয়োছলাম । তিনি তা স্বীকার করেন নি । 

তঃপর আম তাঁকে অনুরোধ করোছলাম যে ভীম, অজযন আর 
আম--এই (তিনজনের মধ্যে থেকে যে কোনও একজনের সঙ্গে তান 
দন্বযৃদ্ধে প্রবৃত্ত হোন। আম গোপালক-_ঘ্‌ণায় [তান আমায় 
প্রত্যাখ্যান করোছিলেন । অর্জুন কানষ্ঠ--তাই তিনি অজনকে 
প্রতিদ্বন্বী হিসাবে স্বীকার করতে চান নি । তিনি মত্যুরুপী ভমকে 
স্বীকার করে 1িনয়োছিলেন এবং সর্বসমক্ষে চোদ্দাদন ব্যাপী এক 
দীঘ' মলয্দ্ধে নিহত হয়েছিলেন । এতে আমার ছলনার কিছু 
ছিল না। জরাসম্ধকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে আমাদেরও প্রাণ 
সংশয় হতে পারত । ধর্ম আমাদের রক্ষা করেছেন- যেহেতু আমরা 
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ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়োছলাম। 

এক্ষণের ভজ্মননন্দা, পাণ্ডবানিন্দা, যজ্ঞ নষ্ট করার চঙ্কান্ত এবং 
আমাকে যদ্ধার্থে আহবান করা-_এ সমস্তই নিদে'শ করেছে, শিশু 
পালের মৃত্যু সশ্লিকট। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। 

বাস্‌দেবের বন্তৃুতা শিশুপাল-পক্ষের আঁধকাংশ নংপাঁতিকে 
নরৃৎসাহ করল । তারা শিশুপালের সাহায্যে অগ্রসর হল না। 
1শশুপাল একাকী বাসুদেবকে আধ্ুমণ করতে উদ্যত হল। 
মুহূর্তের মধ্যে বাস্‌দেব তাঁর চগ্কাচ্ব্ের সাহায্যে শিশৃপালের 
[শরচ্ছেদ করলেন । 

সভার সকলে এই ভীষণ কার্য দর্শনে কিছক্ষণের জন্য মৌন- 
মূক হয়ে গেলেন। হযাঁধান্ঠর "স্থির চিত্তে শিশুপাল-নিধনের 
প্রাতাক্রয়া লক্ষ্য করতে থাকলেন । 

আঁত উৎসাহী রাজারা নশরব হয়ে রইলেন ৷ মহর্ষি, ব্রাহ্মণেরা 
খুশির ভাব প্রকাশ করলেন । তখন য্যাধাম্চর ভ্রাতাদের আদেশ 
করলেন, শিশপালের মৃতদেহের সংকার কর। রাজাহধীন রাজ্য 
থাকতে পারে না। তাই তান বৃষ্ণের সম্মাততে 'শশুপালের 
শুন্রকে চোঁদর সংহাসনে আঁভীষন্ত করলেন সেই যজ্ঞ-সভায় । 

যক্ঞরক্ষাকরতা কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্ক-গদা ধারণ করে সভাস্থল পারভ্রমণ 
করতে থাকলেন । যুধাষ্ঠর নিশ্চিন্তে নরুপদ্রবে যজ্ঞের যথাকর্তব্য 
সমাপ্ত করলেন । 

অতঃপর ষ্যাধাণ্ঠর অবভৃথ স্নান করলেন। এই সময়ে ভূপাঁতি- 
গণ সমবেত হয়ে মহারাজ হয্াীধাশ্তরকে বললেন, আপাঁন মহা 
ভাগ্যবান। আপান নাবঘে সাম্রাজ্যের আধকারী হলেন ॥ আপাঁন 
শ্ুকরবংশীয় নৃপাতিদের যশ বন্ধন করলেন । আমরা আপনার প্রীতি 
কামনা কার। অনুমাতি করুন, আমরা নিজ-ীনজ রাজ্যে গমন কার । 

রাজন্যরা এবং অন্যান্য আঁতাথগণ 'বিদায় নিলে কৃষণও একাঁদন 
বললেন, হে ধর্মরাজ! বহুদিন হল দ্বারকা ত্যাগ করে এসোছ। 
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এবার আমাকেও অনুমাঁত করুন, দ্বারকায় গমন কার। 

যুধান্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ ! এই সাম্রাজ্য তোমারই কৃপার দান । 
কিন্তু স্বার্থপরের ন্যায় তোমাকে আম ইন্দ্রপ্রস্থে বন্দী করে 
রাখতে পারি না। তুমি দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন কর কিন্তু ইন্দুপ্রস্থের 
কথা স্মরণে রেখো । তোমার অন-পাশ্থিতিতে ইন্দরপ্রস্থ অন্ধকার। 
পাণ্ডবেরা অসহায় । 

কৃষ্ণ 'পতৃঙ্বসা কুন্তর কাছে বিদায় নিয়ে, দ্রৌপদী আর স_ভদ্রার 
সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সারথি দার্ককে রথ প্রস্তুত করতে 
বললেন । 

বাসদেবের রথ দ্বারাবতীর পথে যাত্রা করল। পণ্চপাণ্ডব 
পদব্রজে বাস্‌দেবের রথের অনুসরণ করলেন । বেশ কিছুদূর 
অগ্রসর হলে বাসুদেব রথ থেকে নেমে পুনরায় বিদায় গ্রহণ করে 
তাদের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করার অনুরোধ জানালেন । সকলকে 
অশ্রাসন্ত করে কৃষ্ের গরুড়ধ্বজ রথ দ্রুত বেগে দ্বারকার পথে 
ধাঁবত হল। 


হাস্তনাপুরের আঁতীথবৃন্দের বিদায় নেওয়া শুরু হল। 
দুযেধিন বিদায় প্রার্থনা করতে এলে যাাধান্ঠর বললেন, তা হয় 
না। আরও কয়েকাঁট দিন এখানে আঁতবাহিত করে যাও । অগত্যা 
দুযেধিনকে থেকে যেতেই হল । যজ্ঞাগার, সভাগৃহ ইত্যাদি সে 
পর্যবেক্ষণ করে স্তাস্তত হল। পাণ্ডবদের অতুল এম্বর্ধ তাকে 
হতবাক করে তুলল । অপারাঁমিত ধনরত্র-_কোষাগারেও স্থান 
সংকুলান হয় নি । উপহার গ্রহণের দায়ত্ব ছিল দুযেধিনেরই ওপর । 
িন্তু তখন সে প্রকৃত পারমাণ সম্পর্কে অনুমান করতে পারে নি। 
এখন আমত ধনরত্ব তার মনে ঈষরি বীজ রোপণ করা শুরু করল। 
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যি অভ 

কয়েকাঁদন পর দূুযেধিন মাতুল শকুনির সঙ্গে ইন্দপ্রচ্থ থেকে 
হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করাছলেন । তাকে বিষণ্ন নিরুজ্তপ দর্শন 
করে শকুন প্রশ্ব করল, তুমি এমন হতোদ্যম কেন, ভাঁগিনেয় ? এমন 
উৎসাহহীন বর্ষ তো তোমায় কখনও দোখ নি ! 

দুযেধিন বলল, মাতুল, ঈষরি বিষদংশনে আম মৃতপ্রায় । 
পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠা, উ+তি, ধনরত্র আমায় উন্মাদ করে 'দয়েছে। 
আমার জীবন ধারণ করাই ব্‌থা । 

শকুন বলল, এতে ক্ষোভের কী আছে? তোমার যা সহায় 
এবং সম্বল রয়েছে তার সাহায্যে তম বিশ্বজয় করতে পার । যে 
পক্ষে ভম্ম, দ্রোণ, কপ. অ*্বামা, জয়ন্রথাঁদি বীরগণ রয়েছেণ__ 
তাকে পরাভূত করে কোন শান্ত ? 

উৎসাহত হয়ে উঠে দুযেধিন বলল, তাহলে আম ইন্দপ্রস্থ 
আঙ্মণ করতে চাই । জয় করতে চাই ইন্দ্প্রস্থু। 

শকুন বলল, তুমি উন্মাদ । যুদ্ধ করে তাদের জয় করা অসম্ভব । 
ও পক্ষে রয়েছে পাণ্চালেরা, যাদবেরা এবং স্বয়ং কৃষ্ণ ! 

_-তবে! হতাশ স্বরে দুযেধিন বলল ।--তবে আমার জীবন 
ধারণের প্রয়োজন কী? পাণ্ডব-পাণ্ডব-পাণ্ডব ! অসহ্য ! 

শকুন শ্রুর হাস্য করে বলল, অস্দ্রের চেয়ে ভয়ানক অস্বন রয়েছে 
আমার কাছে। তুমি পা"ডবদের ধনসম্পার্ত- রাজ্য করায়ণ্ড করতে 
চাও তো? বেশ। তাই হবে। 

সন্দি'্ধ চোখে দুযেধিন বলল, কী সেই অস্ত্র ? 

_দ্্যত। দূযতসভার আয়োজন কর। আমি পাণ্ডবদের 
সর্বস্ব তোমার চরণে সমর্পণ করব । য্াধান্ঠর দ্যতশ্কীড়া পছন্দ 
করেন বটে। তবেদক্ষ নন এবং কৌশলীও নন । আম কপট 
দু)তে তার সর্বস্ব হরণ করব। কন্তু-"*.. | 


৪, 


--কিন্তু কিসের মাতুল ? 

_তোমার পিতার অনমাত প্রয়োজন । বিদুর থাকতে সে 
অনুমতি লাভ করা বড়ই কষ্টকর । আর তোমার পিতার আদেশ 
হলে যুধাম্ঠর যোগদান করতে বাধ্য । 

দঢ়প্রীতিজ্ঞ স্বরে দূযেধিন বলল, সে দায়িত্ব আমার ! পিতাকে 
মতদান করতে আম বাধ্য করব। 

হান্তনাপুরে ফিরে এসে দূযেধিন িমর্ষভাবে 'দন কাটাতে 
লাগল । ধৃতরাম্দ্র এই বিমর্ধতার সংবাদ জ্ঞাত হয়ে পৃত্রকে 
আহ্বান করলেন । 

দুষেধিন িতৃসমীপে উপাঁস্থত হয়ে বলল, হে পিতা ! হান্তনার 
[সংহাসনে উপবেশন করার আনন্দ আমার ম্রান হয়ে গেছে । এখন 
প্রজারা কেবল ইনল্দপ্রস্থেরই জয়গান করে। ইন্্প্রন্থের সমৃদ্ধি দর্শন 
করে এসে আমার হাঁস্তনাকে এখন তুচ্ছ বলে মনে হয় । তারা উষর 
খাণ্ডবপ্রস্থে অমরাবতাী রচনা করেছে । 

ধৃতরাম্ত্র বললেন, পত্র তোমাকে সুখী করার তো কোনও 
পট কারনি আম । রাজ্য বণ্টনের ব্যাপারেও আম সমাদ্ধশালী 
অংশটুকু তোমাকেই দান করোছলাম ৷ তারা নিজের প্রচেষ্টায় উন্নাত 
লাভ করেছে । এ তো সুখের কথা । এতে তোমার 'হংসা করা 
উচিত নয় । তুমিও যাঁদ রাজসূয় যজ্ঞ করে আরও সাম্রাজয-_ 
আরও ধনের আধকারী হতে চাও-তবে তার আয়োজন ' কর । 
পাণ্ডবেরা তোমার জ্ঞাতিভ্রাতা । আমার ভ্রাতুষ্পুন্্ । তাদের হিংসা 
করা কোনক্রমেই উীচত নয়। হিংসা ধ্বংস আনয়ন করে । 
ঘৃধাত্ঠর হিংসা করে না। তার মধ্যে পরশত্রীকাতরতা নেই । তাই 
তার শ্রীবদ্ধ ঘটেছে । সে তোমাকে স্নেহ করে- আমাকে পিতৃ- 
জ্ঞান করে। তার অমঙ্গল কামনা করা য্যন্তযুন্ত নয়। তারা 
[দক্পাল এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাও । তাদের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ করাও 
বাদ্ধমানের লক্ষণ নয় । 


৮, 


দূর্যোধন বলল, হে পিতা! আপ্পনি শাপ্রজ্ঞ, আম নই ॥ 
তব শাস্তের বাণী আমারও কিছু জানা রয়েছে । যে ব্যান্ত রাজা 
_-তার যাঁদ হংসাই না থাকে-সে রাজ্যের উন্নাতি সাধন করতে 
পারে না। আম বুঝতে পারছি না, স্বাথ সাধনে কেন আপনার 
এই অনীহা 2 বৃহস্পাতি বলেছেন, সামাজিক-ব্যাপার, ও রাজ্য 
ব্যাপার উভয়ই স্বতন্ত্র বিষয় । রাজারা সব সময়ে অপ্রমন্ত চিন্তে 
'দ্বার্থ চিন্তা করবে। ক্ষান্নিয়দের জয়ই প্রধান বৃত্ত । জিগীষু 
ব্যান্ত পর-সম্পান্তি গ্রহণাভিলাষে সবণদকে ধাবমান হয় । কে শন, 
কে মিত্র কোনো 'নাদর্ট সূত্র নেই । যে যাকে সন্তাপ দেয় সেই 
'তার শত্র4। শনাঁদ্ধি বৃদ্ধির ব্যাগারে অসন্তোষই মূল কারণ । পর্ব 
সাত ধন অন্যে বলপূর্বক হরণ করতে পারে । বলপূবক হরণ 
করাই রাজধর্ম। জাতি অনুসারে বশত সমান হলেই শন্রুতা হয়। 
শু ক্ষুদ্র হলেও তাকে উপেক্ষা করতে নেই । কারণ বক্ষমূল 
নিভ'র ক্ষুদ্র ব্মীক একাঁদন বুক্ষকেই নিপাঁতিত করে । সেইর্প 
শত্ু ক্ষুদ্র হলেও একাঁদন বলবীর্য লাভ করে সে তাকে সংহার 
করতে পারে । সবর নীতির অনুসরণ করলে সবসময়ে বিশেষ 
লাভবান হওয়া যায় না। যে ব্যান্ত অর্থব্দ্ধর চেষ্টা করেসে 
নিঃসন্দেহে জ্ঞাতিদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে । তাই এখন আমার 
অন্য চিন্তা নেই । পাশ্ডব-লক্ষনীশ্রী করায়ত্ত করাই একমান্র কামনা । 
নচেৎ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করব । আমার এ জীবন অর্থহীন । 

[াবচিলিত ধূতরান্ট্র বললেন, পাত্র! জ্ঞাতীহংসা কুল নাশ 
করে । পাণ্ডবেরা পরাহ্রমশালী । শুধু তাই-ই নয়, দৈব তাদের 
সহায় । তাদের সঙ্গে সংগ্রামে তোমার ক্ষাতরই আশংকা । তুমি 
পাণ্ডব-হিংসা ত্যাগ কর। 

_তবে অনুমাত করুন- আম কৌশলে পাণ্ডব-রাজলক্ষমী জয় 
করার চেষ্টা কার । এতে লোকক্ষয় নেই । রন্তপাত নেই । ধনব্যয় 
নেই- অথচ জয় করার জন্যে রয়েছে সব কিছ । 


১৬ 


- কেমন করে তা সম্ভব ? 

-মাতুল শকুন একজন প্রাতিভাবান অক্ষক্লশড়াবদ । তান 
আমার স্বপক্ষে য্াধাচ্চরের সঙ্গে দ্যতশ্রীড়া করবেন এবং 
যধি।জ্ঠরের সর্বস্ব হরণ করবেন । 

__পূত্র, দ্যতশ্কীড়া সর্বনাশকে আহ্বান করে । 

কিন্তু দ্যতক্রণড়া তো রাজকীয় বিলাস ! 

_শোন, বস । আমি মহামন্তী বিদুরের পরামর্শে চাঁল। 
তার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি তোমায় আমার মতামত জানাব । 

_বিদুর পাণ্ডবাহতৈষী । তান আমাদের ভাল দেখেন না। 
সৃতরাং তান এই দ্যৃতক্কণড়া অনুমোদন করবেন না। অতএব 
পিতা, আপাঁন বদরের সঙ্গেই থাকুন । আমায় বিদায় 'দিন। 
আমি হাস্তিনা ত্যাগ করে যাব। 

শকুনি এতক্ষণ নীরব ছিল । এবার সে বলল, মহারাজ ! প্র 
বিচ্ছেদ বক আপাঁন সহ্য করতে পারবেন ? 

_গান্ধার-নন্দন । তুম কি দ্যতক্রীড়া অনুমোদন করেছ ? 

__হপ্মা মহারাজ ! পাশ্ডব-রাজলক্ষন্নী জয় করার এটিই সহজতম 
পথ। যাধাচ্তর দযতক্লীড়ায় কৌশলী বা পারদশশ কোনাঁটই নয় । 
গিন্তু আপান আহবান করলে য্যাধান্ঠর তা অগ্রাহ্য করতে পারবে 
না। আপনি অনুমতি দিন মহারাজ । 

ধৃতরাষ্ট্র দুযোধনকে বললেন, শোন পত্র । বলবান ব্যান্তগণের 
সঙ্গে বদ্ধ করা আমার মোটেই আঁভপ্রেত নয়। কারণ, বৈরভাব 
থেকো বকার জন্মে । সেই 'বিকার অলৌহ-নমিত অন্বুদ্বর্প। 
বংস! তুঁম যে এই অনর্থকর সংগ্রাম ঘটানোর সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় 
দচ্ছ__-এই অসাবধানতা থেকেই শাণিত শায়ক ও আস [নন্কাশিত 
হবে। 

উত্তরে দূর্যোধন বলল, পূর্বে বহ ব্যন্তি দূযতক্লীড়ার অনুষ্ঠান 
করতেন । তাতে কোনও বিকৃতি বা সংগ্রাম-সন্ভাবনা দেখা যায় নি। 
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অতএব, মাতুনকে অনুমোদন করদন। সভা 'নর্মিত হোক। 

অন্ধ পূব্রস্নেহে ধৃতরাস্ট্রের ধর্মজ্ঞান-নীতিজ্ঞান ভেসে গেল। 
বিদরকে আহ্বান করে তান বললেন-হে 'িদুর, তুমি আমার 
বারতাবহ রূপে ইন্দ্প্রস্হে গমন কর। ধর্মরাজ যাধান্ঠরকে 
দন্যতশ্ীড়ায় আহ্বান জানাবে । উদ্দেশ্য নবসভাগ্‌হের উদ্বোধন । 

বিদুরের কোনও প্রাতবাদই গ্রাহ্য হল না। কোনও ধর্মকথা 
ধৃতরাম্ট্রকে স্পর্শ করতে পারল না। অতএব একদিন ভগ্মদ্‌তের 
মতোই বিদুর গিয়ে উপাস্থত হল ইন্দ্রপ্রস্থে । 

যাঁধান্ঠর সাদর অভ্যর্থনা জানালেন িতৃব্য ববদরকে । প্রশ্ন 
করলেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পকে । 

বিমর্ষ বিদুূর বললেন, তান িতৃব্য [হসাবে ইন্দুপ্রন্ছে উপাস্থিত 
হন নি। [তান এসেছেন ধৃতরাস্ট্রের বার্তাবহ রূপে । ধৃতরাম্দ্ৰ 
যু ধান্ঠরকে হাস্তনাপুরের নবসভাগ্‌হের উদ্বোধন উপলক্ষে আহত 
দ্যতত্ত্ীড়ায় অংশগ্রহণের আহবান জানিয়েছেন । 

যধান্র জানেন, এইসব প্রতিযোগিতামূলক দ্যতশ্রশড়ার 
পারণাতি। পরাজিতের বাঁদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায় । বোধের মতো 
আচরণ করে সে। তবু তিনি জানতে চাইলেন, হে 'পিতৃব্য এহেন 
দযতক্লশড়ায় আমার যোগদান করা উচিত ?ক অনুচিত £ 

দীর্ঘমবাস ত্যাগ করে বিদূর বললেন, হে পত্র! আজ আম 
'পিতৃব্য 'হসাবে উপদেশ দানে অক্ষম । কারণ, আমার আগমন 
মহারাজ ধৃতরাজ্ট্রের বার্তাবহ রুপে তোমাদের পিতৃব্য হিসাবে 
নয়। উীচত-অন্চতের 1সদ্ধান্ত তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে । 

যুধা্ঠর বললেন, বেশ । তবে বলুন কোন কোন অক্ষ 
্ড়াঁবদ উপ্পান্থত হচ্ছেন ? 

[বদর বললেন, কেন 2 যোগদান করছে শকুন, বাবংশাতি, 
চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুর্ীমন্র এবং জয় । 

যাধান্ঠর বললেন, সব অসৎ-কপট শ্রীড়াবিদদেরই সমাবেশ 
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"ঘটবে তাহলে! আম এক ষড়ন্মের আভাস পাচ্ছি । 

দুর নশরব রইলেন । 

যাঁধান্ঠির বললেন, রণ বা দ্যতের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ক্ষািয় 
মান্রেরই ধর্ম । তাছাড়া, এ আহ্বান এসেছে জ্যে্ঠতাতের কাছ 
থেকে । তাঁর আদেশ অলঙ্ঘনশীয় । হে পিতৃব্য 1 মহারাজকে বলবেন, 
পাণ্ডবেরা ধর্ম পালন করার জন্য দ্যতক্রীড়ায় নিশ্চয়ই উপস্থিত 
হবে। 

_বষপ্ন বদর বললেন, তোমাদের কল্যাণ হোক । এরপর 
[তান বিদায় নিয়েছিলেন । 

নাদরষ্ট দনে পাণ্ডবেরা হান্তনাপুরে উপস্থিত হলেন । সকলের 
সঙ্গে কুশলাঁদ 'বানময় করার পর শীবশ্রাম নেবার আয়োজন 
করলেন । 

পরাঁদন প্রভাতে পূর্ণসভাগ্‌হে প্রবেশ করলেন যুধিষ্ঠির । তাঁর 
পশ্চাতে প্রবেশ করল তার চার ভ্রাতা । প্রণামাদ শি্টাচারের 
পালা সাঙ্গ করে ভ্রাতাদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন 'তান। 
তারপর দুর্ষোধনকে প্রশ্ন করলেন, ক্লশড়া কিভাবে হবে ? 

দূর্যোধন বলল, আমার হয়ে অক্ষ নক্ষেপ করবেন মাতৃল 
শকুনি । শর্ত মতো অর্থধন আমি দেব । 

ক্ষীণকের জন্যে টিন্তাগ্রস্ত দেখাল যাধান্ঠরকে ॥ তান শকুনিকে 
বললেন, মাতুল! কোনো শঠতার আশ্রয় নেবে না তো? 

শকুন ক্রুদ্ধ হল । সে বলল, হে ধর্মরাজ ! যাঁদ সংশয় থাকে 
তবে শ্রীড়ায় যোগদান কোরো না । আমরা বুঝব, ধর্রাজ ভীত 
হয়েছেন । 

[র্ষ্ট হেসে যাঁধান্ঠর বললেন, দ্যতে আহত হলে তা স্বীকার 
না করা ক্ষা্নয়ের পক্ষে অধর্মজনক । আমি প্রস্তুত । 

ক্ষণিক মাত্র সময়ের ব্যবধান । যা সংঘাঁটত হবার 'ছিল-_তাই-ই 
সংঘাঁটত হল । শকুঁনর পাশার দানে যুধাঁষ্ঠর এক এক করে তাঁর 
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সমস্ত সম্পদ, রাজ্য, এমনকি ভ্রাতাদেরও হারালেন । শেষ দান-_ 
যুধিষ্ঠির ব্যবহার করেছেন স্বয়ং নিজেকে । 

সারা সভাগৃহ 'নস্তব্ধ-নিঝুম । অধীর উত্তেজনায় টানটান । 
শুধুমাত্র সুবলনন্দন শকুনির দূহাতের তালর মধ্যে পাশাগ্লি 
ঘার্ত হয়ে খড়খড়্‌ শব্দ সৃষ্ট করছে। সভাসদদের হদাঁপণ্ডের 
শব্দটুকুও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাদের ভয়াত' দষ্টগুলি লোভ 
আর ধূর্ততার প্রতিমূর্তি শকুনির মুখের ওপর "স্থির হয়ে রয়েছে। 

এক সময় শকুনি সাপের মতো 'বিষাস্ত-াচ্ছল এক হাসি 
উপহার দিয়ে পাশাগুলকে গাঁড়য়ে দিল। মূহৃতে'র মধ্যে 
সকলের দৃষ্টি শকুঁনর মুখের ওপর থেকে সরে গিয়ে পাশাগহীলর 
ওপর যেন সবেগে পাতিত হল। পরমৃহূতে ধৃতরাম্ট্রদের 
কর্ণ বাধর-করা চিৎকারে সভাস্থল পূণ" হয়ে উঠল, য্যাধান্ঠর-_ 
ধর্মরাজ যুধান্ঠর এখন আমাদের দাস মান! 

দুর্যোধন আনন্দে-উত্তেজনায় অসভ্যের মতো নত্য করে উঠল-_ 
ধন্য, মাতুল ! তুমি ধন্য! যাুঁধান্ঠর কৌরবের দাস-! হোেঁহা 
ছা । হাসির গমকে ভূলাপ্ঠত হল দুর্যোধন । সঙ্গে সুর, 
মেলাল দুঃশাসন প্রভাতি অন্যান্য ভ্রাতারা এবং তাদের সুহতগণ | 

চক্ষু াবস্কাঁরত করে অপলকে য্াাধাচ্চর দ:ষ্টপাত করোছিলেন 
তাঁর সম্মুখে পড়ে থাকা পাশাগুঁলর ?দকে । ভাবলেন, ওগাঁল 
পাশা নয়-তাঁর বিধ্বস্ত ভাগ্য । মুখ তুলে ভ্রাতাদের দিকেও 
দৃষ্টিপাত করতে সংকোচ হচ্ছিল তাঁর । সবাঁকছ হারাবার আগেই 
তাঁর থামা উাঁচত ছিল । ধকন্তু কেউ পারে না। দযতে পরাজিত 
মান-যাঁট হয় যুপবদ্ধ পশুর ন্যায় । পাঁরণামে--তাঁরই অবিমব্য- 
কারিতায় মহান পাশ্ডবেরা এই মুহ্‌রতে ভিখারীরও অধম-- 
দাসে পাঁরণত হয়েছে । সব" আঁধকার থেকে বণ্চিত। কা ভীষণ 
বেদনা ! কিন্তু তিনি কীই বা করতে পারতেন ? সবস্বাস্ত হওয়ার 
পূর্বেও যাঁদ তান ক্ষান্ত হতেন তবে তা হত অক্ষান্রয়স়লভ আচরণ, 
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অধর্ম। সংসারে অধশ ঘোষত হত। আর এ তো বড়ষন্্র! 
এই যড়যন্ত্ের কথা তান 'কি শ্রীড়ায় যোগদান করার পৃবেই 
উপলব্ধি করতে পারেন নি সভাসদেরা ফি জানেন না যে 
শকুনি কপট-দৃযতে তাঁকে সবস্বান্ত করেছে ? 

হণাৎ সভাস্মলে পঃনবার যেন বিস্ফোরণ ঘটল । মহামন্তী বিদূর 
চিৎকার করে উঠলেন, মহারাজ! আগান জাগ্রত না 'নীদুত ? 
আপনারই সম্মুখে পাণ্ডবদের ধনসম্পা্ত সব লণ্ঠন করে ধর্ম 
রাজকে দাসে পাঁরণত করা হয়েছে-এ আপানি সহ্য করছেন ? 
সৌবল শকুনির শঠতা আর আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের লোভ-হংসা 
কুরুকুলকে যে এক মহাাসর্বনাশের প্রান্তে উপাস্থিত করে 1দয়েছে 
তা ক উপলাব্ধি করতে পারছেন ? পাঁবন্র -- মহান ভরতকুলকে বাঁদ 
রক্ষা করতে চান, নিজে যাঁদ রাক্ষত হতে ইচ্ছুক হন, তবে কুলাঙ্গার 
দুষেধিনকে ত্যাগ করুন । দূর করুন ওকে! ধর্মরাজ ক না আজ 
দাস! এ কল্পনারও অতশত ! 

বিদুরের তীব্র ভত্সনায় সভার উচ্ছাস গ্তব্ধ হয়ে গেল। 
[বদরের সাবধানবাণী নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সাত্য ! 
একি মহা অনর্থপাত ! 

পারাস্থাত পাঁরবার্তত হতে দেখে ক্বোধে উন্মত হয়ে উঠল 
দূযেধিন । ভীষণ স্বরে-অভব্য ভাষায় সে বলে উগল, ক্ষত্তা 
বিদুর ! তুই চিরকাল কৌরবদের অন্নে প্রাতপালিত হয়েও'পাণ্ডব- 
দের জয়গান করে এসেছিন ! এখনও করছিস ! তুই যাঁদ সম্পকে 
পিতৃব্য না হতিস তবে এই মুহূর্তে তোকে বধ করতাম | 

দষেধিনের মুখনি্গত বাক্যবাণগুলি সায়কের মতো বিদ্ধ 
করল যুঁধাঁঙ্ঠরকে । তাঁদের সম্মুখে দুযেধিন ধর্মাআ্মা, বদুরকে 
অপমান করার দুঃসাহস করেছে । কিন্তু পারাস্থিতি বাববেচনা করে 
1তনি শান্ত হবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা এখন সর্ব অধিকার- 
বাণ্চত দাস মান্ত। প্রীতবাদ-ক্ষমতা থেকেও তাঁরা বণ্টিত। স্বাভা- 
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বিক ভাবে বৃকোদরের 'দিকে দৃম্টিপাত করলেন 'তাঁন । ন্রুদ্ধ সিংহ- 
সদৃশ ভীম দুধযোধনকে বধ করার জন্য নীরব অনমাত প্রার্থনা 
করল । অসহায়ভাবে যুধিচ্ঠর মস্তক অবনত করে নিলেন । 

অপমানে-লজ্জায় কম্পিত দেহে বিদুর বসে পড়লেন । বাঁধাঁন্ঠর 
যান্তিকভাবে এক এক করে গপ্তামহ ভাগজ্ম, দ্রোণ আর কৃপাচার্যের 
দিকে তাকালেন । তাঁরাও সবাই নতমস্তক, 'বাস্মত হলেন যৃধাষ্ঠর, 
শকৃীনর শঠতাকে না হয় তাঁরা স্বীকার করে গিলেন। কিন্তু 
বিদুরের অপমান ! একী ভশষণ ক্রপবত্ব! দশনতা ! 

য্াধান্ঠরের প্রাতীশ্বয়া লক্ষ্য করছিল শকুন । দূর্যোধন যে 
উত্তেজনার বশে মান্রাতিরিস্ত আচরণ করে ফেলেছে-_তাতে তাঁর 
কোনো সন্দেহ নেই । তবে লক্ষ্য পূরণের পৃবেই সভাস্থল আলো- 
ড়ত হোক-_এ কামনা করতে পারছিল না শকৃনি । তাই সভাগহের 
মনোযোগ তার দিকে আকর্ষণ করার জন্যে সে যাঁধাঁচ্ঞরকে বলল, 
হে ধর্মরাজ! তাহলে পরাজয় স্বীকার করছ ? 

শকুনর তঁক্ষ7 বাক্যশায়ক স্হানভ্রস্ট হল না, য্াধাঁন্ঠরকে বিদ্ধ 
করল । যাঁধচ্ঠির জ্বলে ওঠার চেস্টা করেও নিভে গেলেন-_উপায় 
কী, মাতুল ? পণ রাখার তো আর কয নেই! সবই তো জয় 
করে নিয়েছ, এমন কি আমাকেও । 

ধূর্ত শৃগালের হাঁস হাসল শকুন ।- রয়েছে, এখনও তোমার 
শ্রেষ্ঠ তম সম্পদ রয়ে গেছে । তাই পণ রাখ । আর নয় তো পরাজয় 
স্বীকার কর সর্সমক্ষে । 

অবাক হলেন যুধিন্ঠির ।- শ্রেষ্ঠ সম্পদ ! কি সোঁট? 

শকুনি শান্ত স্বরে আত ধূত'তার সঙ্গে বলল, কেন ? তোমার 
স্তীরূপী সেই নারশরত্রঁট রয়ে গেছে । বিস্মরণ ঘটেছে 2 দ্রৌপদী 
_-পাণ্জালনান্দিনী কৃষ্ণা। 

_দ্রোপদী! আর্তনাদ করে উঠলেন যাঁধান্ঠর 1 অসম্ভব । 
এ তুমি কি বলছ মাতুল ! এ সম্ভব ? 
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নির্দয় শকুন বলল, হ্যাঁ, দ্রৌপদী । পাণ্সালরাজকন্যা দ্রৌপদণ 
--পাশ্ডবদের শ্রেষ্ঠ রত্ন । পণ রাখ, পণ রাখ, ধম'রাজ। 

__না-না, মাতুল, না। এমন অশোভন কথা তুমি বোলো না। 
দ্রৌপদী কি পণ রাখার বস্তু? দ্রৌপদী জগতের সেরা সম্পদ । 
তোমার লোভের আগুতে আম সর্বস্ব আহূতি দিয়োছি। কিন্তু 
পাণ্জালীকে দেব না, কখনই নয় । 

শকুন কপট দীর্ঘ*বাস ত্যাগ করল, মূর্খ, ধর্মরাজ, তুমি মূর্খ ! 
আমি যাঁদ বাল তোমার হারাবার মতো আর কিছু নেই-কিন্তু 
জয় করার মতো রয়ে গেছে সব কিছ ' 

_কেমন করে 2 বিস্ফারিত যাঁধান্ঠর প্রশ্ন করলেন । 

__-পাণ্ডবেরা দাস-_তুম দাসে পাঁরণত হয়েছ । তোমার-- 
তোমাদের ব্যান্তুগত সব সম্পদ এখন কৌরবের- দ্রৌপদীও তাই 
দাসী । তব তোমাকে আমি একটি সুযোগ দিতে ইচ্ছুক । পণ 
রাখ দ্রোপদীকে । পাশ্ডবভাগ্যে দ্রৌপদী লক্ষীস্বরপা। কে 
জানে, তার ভাগ্যে তুম আবার লাভ করবে কিনা তোমার হত 
সম্প্তি -এমন ?ক এই হাস্তনাপুর । চিন্তা কর ভাগিনেয়, চিন্তা 
কর। হারাবার কিছু নেই, জয় করার রয়েছে সব ?িকছু । আম 
পরাজয় কামনা কার না। চিরজয়ী পাপ্ডবেরা বিজয়শ হোক । 

দৈবের ষড়যন্তের বাল হতে বাধ্য হলেন যুধিষ্ঠির । পাশবদ্ধ 
পশনর অবস্থা তাঁর । বাদ্ধভ্রস্ট ! তান চন্তা করলেন, সাত্যই তো, 
হারাবার কিছু নেই । জয় করার জন্যে রয়ে গেছে সব িছু। 
দৃযতের দানে দ্রোপদীকে হারাবার ভয় £ দাসের স্তরীতো দাস! 
তবে» স্ত্রী মাত্রেই পুরুষের সম্পান্ত। ঘমান্ত হয়ে উঠলেন 
যুধিষ্ঠির । দ্রৌপদী তো হীতমধ্যেই দাসী । 

আবার ধূতে'র হাঁস হাসল শকুন ।-_-ঠিক আছে, ধর্মরাজ ! 
যাঁদ এতই 'দ্বধা--তবে সবসমক্ষে স্বীকার কর, তুঁম পরাজিত !. 
পাপ্ডবেরা পরাজিত । 
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পরাজয় ! চিরাঁবজয়ী পাণ্ডবেরা পরাজয় স্বীকার করবে ! 
পরাজয় শব্দাট পাশ্ডব-জীবন অভিধানে কোথায় ? যাধাচ্ঠরের 
তপ্ত কাণ্চন বর্ণ লোহিতাভ হয়ে উঠল।--বেশ! রাখলাম 
দ্রৌপদশীকে পণ । 

শকুঁনর হাতের তালুর মধ্যে পাশকগুলি আবার খড়মড় শব্দ 
করে উঠ্ল। চক্ষের নিমেষে সে গাঁড়য়ে দিল পাশকগ্ীল। এই 
নাও। 

গরমূহূততে আবার সেই গগনভেদী চিৎকার, দ্রৌপদী 
আমাদের দাসী । দাসী । উৎকট নৃত্যে অধীর হয়ে উঠল 
ধা্তরাষ্ট্ররা । সেই চিৎকারে ধৃতরান্ট্রেরও কপট নিদ্রা ভঙ্গ হল। 
ব্যগ্র কণ্ঠে তান জনান্তকে প্রশ্ন করলেন, কার জয়? কারা বিজয় 
হল ? 

জনৈক সভাসদ 'বলে উঠল- আপনার পুন্নেরা। পাশ্ডবেরা 
প্রাজিত। 

যাধা্ঠর মস্তক অবনত করলেন । মস্তক অবনত করল ভীম, 
অজর্ন, নকুল ও সহদেব । 'বনা যুদ্ধে, বিনা রন্তুপাতে পাণ্ডবেরা 
দাসে পরিণত হয়েছে । এযেন আঁবশ্বাস্য ঘটনা ' এ ক ভীষণ 
যড়যল্ল। 

যুধাচ্চর তাঁর সব্নাশের কথা পূর্বে অনুমান করতে পারলেও 
পরাজয়ের পর যে অপমান-লাঞ্না তাঁদের প্রাপ্য হবে-সে সম্বন্ধে 
কোনও ধারণাই কমতে পারেন নি। তান এই দ্যতক্কশড়ার 
সর্বনাশের কথা চিন্তা করোছিলেন। কিন্তু বীভৎসতার কথা 1চন্তা 
করতে পারেন নি । 

সর্ব প্রথম আঘাতাঁট এল কর্ণের কাছ থেকে । পাণডবদের 
পরাজয়ে তৃপ্ত অঙ্গরাজ কর্ণ দুযোধনকে বলল, সখা, পাণ্ডবেরা 
এখন দাসমাত্র । তাদের কী আঁধকার রয়েছে ষে তারা প্রভুদের সঙ্গে 
একাসনে উপবেশন করবে ? 
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দুর্যোধনের জ্ঞানচক্ষু যেন উন্মীলত হল ।- আরে! তাই 
তো! ওরে কে কোথায় আছস-_ দাসগুলোর পোশাক-আশাক-- 
রঙ্কাদ খুলে নিয়ে ওদের ভূমির ওপর বাঁসয়ে দে! 

দুযেধিনের বশংবদ ভ্রাতা দুঃশাসন উৎসাহের সঙ্গে উঠে এসে 
যাঁধান্ঠরের বাহমৃূল আকর্ষণ করল 

পাণ্ডব তথা য্াধান্তরের এই অপমান শুধু কেবলমান্র তাঁদেরই 
নয়__সমগ্র সভার অপমান । চর্শকেরা দুরোধনের ভন্বে ভাত হয়ে 
মস্তক আনত করে নিলেন । এক অন্ভাত আশংকায় তাঁরা শাঁঙ্কত 
হয়ে উঠলেন ৷ ধর্মের প্রতীক- ধর্মরাজ যাঁধাত্ঠর । তাঁকে ভূমিতে 
উপবেশন করতে বাধ্য করানোর অর্থ ধর্মকেই ভুলুশ্ঠিত করা । 
1কল্তু দযেধিনকে প্রাতবাদ জানাবে কে? কার এত দুঃসাহস 2 

না। সাহসের অভাব কিছুমাত্র ছিল না বৃকোদরের মধ্যে । 
ধর্মরাজের এই অপমান তার অসহ্য বলে বোধ হল ॥ সে নশরবে 
য্ধান্ঠরের অনুমাঁত প্রার্থনা করল ধার্তরাম্ট্রদের যমলোকে প্রেরণ 
করার জন্যে ৷ 

ধম“রাজ যুধাঙ্ডর বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়োছিলেন ! তাঁর 
এই লাঞ্ছনা যাঁদ দৈব কর্তৃক নার্দস্ট হয় তবে তা তাঁকে স্বীকার 
করতেই হবে । ভীমের কাতর প্রার্থনাপর্ণ দংন্ট এড়াবার জন্যে 
[তান আবার মস্তক অবনত করে নিলেন । 

অন:শাসনবদ্ধ বকোদর নিরুপায় ক্লোধে ঘনঘন ঘশবাস ত্যাগ 
করতে থাকল । অজর্ন বৃকোদরকে অনভব করতে পারল ।॥ তাই 
সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, শতকে খাঁশ করার জন্যে পিতৃসম 
অগ্রজকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। শান্ত হও। 

চতুর অঙ্গরাজ কর্ণ নিশ্চিত হল যে যাধান্চর পারাস্থীতিকে 
স্বীকার করে নিয়েছেন । প্রাতিবাদ করবেন না বা কৃতান্ত স্বর্প 
বৃকোদরকে প্রত্যাঘাত করার আদেশ দানও করবেন না। সুতরাং 
সে 'নিভয় হয়ে দর্যোধনকে বলল, সখা, এবার দাসী দ্রৌপদশীকে 
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সভায় আনয়ন কর। পাণ্ালীর অহঙ্কার চূর্ণ করার এই-ই প্রকৃত, 
ক্ষণ । সভা শিহরিত হল । 

যাঁধান্ঠওরের গৌর মুখমণ্ডলে রক্তচাপ বাদ্ধ পেলেও তান 
প্রাতবাদহণীন ভাবে লক্ষ্য করলেন যে, ধর্ষকামিতায় দযেধিনও কর্ণের 
অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যন নয়। সে করক্ষশ কণ্ঠে বিদুরকে 
আদেশ করল, ক্ষত্তা, দ্র'পদণীকে উপ্পাস্হত কর। 

1বদুর ধর্মাত্মা নিশ্চয় । কিন্তু সহনশনলতায় তিনি যুধিষ্ঠির 
নন। ষ্লোধে আরন্ত হয়ে কম্পিত কলেবরে তিনি বলে উঠলেন, 
তোর মৃত্যু আসন্ন, তাই পা"ডবদের ধ্রুদ্ধ করে তুলে তুই নিজের 
মৃত্যুকেই আহ্বান করাছিস। দৌপদীর ওপর তোর কোনও 
আঁধকার প্রাতাঁচ্তত হয় 'ন । ধর্মরাজ পূর্বে নিজেকে হারিয়েছেন 
--তার পরে দ্'পদীকে । তাছাড়া দ্রে'পদীী কেবলমান্র ধর্মরাজের 
স্শনয়। তার অপর চার জন স্বামী রয়েছেন। পণ রাখার 
সময় ধর্মরাজ তাদের সম্মাত প্রার্থনা করেন নি । তোর কি মাতিন্রম 
ঘটেছে? কুলবধ্‌কে প্রকাশ্য রাজসভায় উপাঁস্হত করে অপমানিত 
করাঁৰ £ তোকে করুণাও করা যায় না। স্বয়ং ঈশবরও তোকে 
রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না । ধররাজের ক্লোধদ্দীপ্ত চক্ষু দুটিই 
তোদের যে কোনো মুহ্‌তে” ভস্ম করে ফেলতে পারে । সাবধান । 

দূর্যোধন উত্তোজত হয়ে কটু-অশ্রাব্য ভাষায় বিদুরকে পুনরায় 
ভর্খসনা করল। তারপর বদরের ওপর বিরন্ত হয়ে সঞ্জয়-পপন্র 
প্রাতিকামীকে আদেশ করল, যাও, তুমিও যাও প্রাতিকামী । কৃষ্ণাকে 
বলপুর্বক আকর্ষণ করে সভায় নিয়ে এস। পাণ্ডবদের থেকে 
ভীত হবার আর কিছু নেই! ওরা দাস মান্র। উচ্চৈঃস্বরে 
[বিপুল হাস্যে কাম্পত হল দুর্ধোধন। সেই মদমর্ত-বিকারগ্রস্ত 
হাসি নবসভাগৃহের রত্বখাঁচত দেওয়াল-গান্রে প্রতিধরনিত হল। 
সভাসদদের উল্লাস স্তিমিত হয়ে এল ॥ এক অশুভ আশঙ্কায় তাঁরা 
শাঁঞ্কত হয়ে উঠলেন । তব তাঁরা প্রাতবাদহশীন রইলেন । 
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দ্ৌৌপদীর মধার্দা লঙ্ঘন করা প্রাতিকামীর পক্ষে সন্ভব ছিল না। 
দ্রৌপদীর প্রশ্মমালা নিয়ে সে কয়েকবার সভাগৃহে যাতায়াত করল। 
দৃষেধিন বুঝল, প্রাঁতিকামীর সাহায্যে দ্রৌপদণীকে উপাস্থছত করানো 
সম্ভব হবে না। অনর্থক সময় নষ্ট । তাই এবার সে দুঃশাসনকে 
বলল, প্রাতিকামখর পক্ষে সম্ভব নয় । তৃঁমি যাও, দুধশাসন । দাসী 
দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করে সভায় উপাচ্ছিত কর ৷ তার যা জিজ্ঞাস্য 
--সভায় এসে প্রশ্ন করুক। 

ঘৃঃশানন দুযোধিনের উপযৃত্ত অনশ্টর | সে রজস্বলা- _একবল্মা 
দ্রৌপদীর সব অনুরোধ, মিনাত অগ্রাহ্য করে সত্যই নিরদয়ের 
মতো কেশ আকর্ষণ করে কৃষ্কাকে সভায় উরপাস্থুতি করল-_-তারপর 
ধাক্কা দিয়ে ভূমিতে ফেলে দিল । রন্তরঞ্জত একবন্তা দ্রৌপদীকে 
দেখে সভার সকলে এক অশুভ আশংকায় পুনরায় শিহরিত হলেন । 
ঘটনাটি এতই আঁবশ্বাস্য ষে বিস্ময়ে সকলে যেন মক হয়ে গেলেন । 
লগ্জায়-- ঘৃণায় তাঁরা নতমস্তকে বসে রইলেন । ধাতাষ্টেরা 
দৌপদীর রূপসৌন্দয নিল“জ্জের মতো পান করতে থাকল । 

য্াাধান্তর নিজের মধ্যে আগ্েয়ার্গারর উত্তাপ অনুভব করলেও 
প্রাণপণ শান্ততে নিজেকে সংযত করে রাখলেন । 

বুদ্ধিমতা দ্রেপদী স্বামীদের অবস্থা অনুমান করতে ভুল করল 
না। স্বামীরা যে কোনও সাহায্যেই আসবে না, তা সে বুঝতে 
পারল। সভাসদদের লোল্‌প দৃষ্টি যেন তাকে বিদ্ধ করছিল । 
কোনন্রমে সে দেহ আবৃত করে ভ্রন্দন করতে করতে সভাস্থ 
সকলকে অনুযোগ জানাল, এই সভায় রয়েছেন কুর্‌-পিতামহ ভগম্ম, 
আচাষ দ্বোণ, আচার্য কৃপ, 'বিদূর, বাচ্ছিক প্রমূখ মাননয়রা । 
তাঁরা ভরত-কুলবধূকে এভাবে লাঞ্ছিত করার জন্যে দুরাচার 
দুষেধিনকে ভৎ্সনা পর্যমস্ত করছেন না। আশ্চর্য! তাঁদের চোখের 
সামনেই এই অনাচার অন্বাষ্ঠিত হচ্ছে! .তাহলে কি বুঝব যে, 
পাঁবন্ম সোমবংশ আজ ধ্বংসের উপান্তে ঃ কুরুকুলের ধ্বংস আসন্ন £ 
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দ্রৌপদীর করুণ আবেদন সভাগ্‌ৃহে হাহাকার সৃষ্টি করলেও-_ 
দুযোধনের ভয়ে ভীত সভাসর্দেরা কোনও প্রাতিবাদ করলেন না। 
এমনাক নিভ'য়ে যাঁদের সরব হওয়া উঁচত 'ছিল- সেই ভী৭ঙ্ম, দ্রোণ, 
কৃপও নিনরুত্তর রইলেন । 

বৃকোদর ভীম আর যাই হোক, সে সহনশীল নয়। 'প্রয়তমা 
নারীর ক্রন্দন তার সহনসীমা আতক্রম করে গেল। অসাহষ্দু হয়ে 
সে ক্ষোভের সঙ্গে য্দীধান্ঠরকে বলল, হে ধর্মরাজ! দ্‌্যতে আগাঁন 
সর্বস্বান্ত হলেও আমার দুঃখ নেই । কিন্তু আপনার কৃতকর্মের জন্য 
পাণ্ডালীকে কেন এমনভাবে লাগ্ছত হতে হবে £ অসভ্য ববরের 
দল কৃষ্ণাকে বদ্ুপ করছে, তার দকে পশ:র ন্যায় দষ্টপাত করছে । 
আমি এসব কেমন করে সহ্য করব? আপাঁন অনুমাঁত 'দিন। 
আম পশহগ্্ালর মস্তক এই মুহূর্তে চূর্ণ কার । 

যুধিষ্ঠির ভীমের মানাসক যাতনা অন:ভব করতে পারাছলেন । 
বুঝতে পারাঁছলেন যে, কী ভীষণ আত্মশান্তর সাহায্যে ভীম নিজেকে 
সংযত করে রেখেছে ॥ তব তান ভীমকে সাহায্য করতে পারেন 
না। কারণ তান ধর্মপাশে বন্ধ। দৈব যাঁদ তাঁদের এবং 
দ্রোপদীর জন্য এই লাঞ্ছনা-অপমান 'নাদষ্ট করে রেখে থাকে 
তাহলে তা সহ্য করতেই হবে। 

বাঁদ্ধমান অঞ্জন এবারও যুধান্ঠরকে উপলাব্ধ করতে পারল । 
তাই সে ভীমকে শান্ত করার জন্যে বলল, হে অগ্রজ ভম, শান্ত 
হোন । ধর্মরাজকে গঞ্জনা করা আপনার উীঁচত হচ্ছে না। 
আমাদের নিজেদের মধ্যের বাগ্বিতগ্ডায় শন্রুপক্ষই কেবল 
খুশি হবে। তাদের খুশি করার দায় আমাদের নয়। ভাগ্য 
মহারাজকে সাহায্য করে নি। কৃষ্ণার ভাগ্যেও নিশ্চয় এই লাঞুনা 
[লাঁখত ছিল । তাই মহারাজকে দোষারোপ করে কী লাভ 2 তান 


ষড়যন্তের শিকার । তবে আমাদের ধর্ম আমরা পালন করব 
এবং সেটাই উচিত । 
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ব্যথত-্্ুদ্ধ ভীম বলল, হে অনুজ ধনগ্য়। তুমি যা বললে, 
তা সবই সত্য। কিন্তু আমার যে অসহ্য বোধ হচ্ছে । আমার 
এই হস্ত যাঁদ কৃষ্ণাকেই বর্বরদের কাছ থেকে রক্ষা করতে না পারল 
--তখন এর প্রয়োজন কী ? 

যুধাত্ঠরের সহ্যশান্ত নিশ্চয় আতমানবীয় । দ্ৌপদ৭র ক্রন্দন 
ভীমকে বিচালত করে তুললেও-_তাঁর সহনশীলতার বর্মে সামান্যতম 
চ্ছেদ করতে সক্ষম হল না। [তিনি চিন্তা করলেন, বিদুরের কণ্ঠে 
যাঁদ দৈবের ইচ্ছার প্রাতফলন ঘটে থাকে - তাহলে দ্রৌপদীর শ্রন্দন 
বাস্তবে তার বীজ রোপণ করল। যথাকালে তা মহশরুহ হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করবেই । দৈব আজ পাণ্ডবদের ধৈর্য-সহনশখলতার 
পরীক্ষা নিচ্ছে। এ পরীক্ষায় তাঁদের উত্তীর্ণ হতেই হবে! 
অপমানের দণ্ড তোলা থাক ভাবষ্যতের উপযযন্ত সময়ের জন্যে । 

সভার করুণ বাতাবরণ ছিন্ন করে হঠাৎ পুনরায় একটি 
[বিস্ফোরণ ঘটল । সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে দুযেধিনের এক 
অনহজ ভ্রাতা_-বিকর্ণ প্রতিবাদ করে উঠল । --এই সভায় [িজ্ঞ- 
জনেরা উপস্হিত রয়েছেন । তাঁরা পাণ্জালীর প্রশ্নের কেন উত্তর 
দচ্ছেন না? বলুন সে বাজতা কি আঁবাঁজতা ? এ কথার উত্তর 
দান করতে কেন আপনারা সংকোচ বোধ করছেন £ ধমরাজ 
স্বইচ্ছায় এই দ্যতক্কীড়ায় যোগদান করেন নি। তাঁকে কৌশলের 
সাহায্যে আনয়ণ করা হয়েছিল । মাতুল যে কপটতার আশ্রয় 
1নয়েছেন--এ তথ্যও সকলের জ্ঞাত। ধর্মরাজ প্রথমে তাঁর চার 
ভ্রাতাকে এবং পরে স্বয়ং নিজেকে হারান । দ্রৌপদীকে হারাবার 
পূবেই [তান স্বয়ং ।নজেকে হারয়োছিলেন । সুতরাং কৃষ্কার ওপর 
'াঁর কোনও আঁধকারই 'ছিল না যে,ি'নি তাকে পণ হিসাবে ব্যবহার 
করতে পারেন । 

বিকর্ণের এই আচরণ দুষেধিন স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। তাই 
দুযেধিন বিভ্রান্ত হয়ে উঠে কণেরি দিকে সাহায্যের জন্য দষ্টপাত 
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করল। 

কর্ণ বকর্ণকে বলল, আশ্চর্য! ষে কুলে তোর জণ্ম- তুই সেই 
কুলেরই বিরোধিতা করছিস ? তোর জ্ঞানবীদ্ধ ক কিছুমাত্র পরিণত 
হয়েছে ? তুই এখনও বালক মান্ন। কৃষ্ণাকে এই সভায় উপাস্হিত 
করানোটা যাঁদ গহিতই হত--তবে তোর ওই সব গুরুজনেরা কি 
নিশ্ুপ থাকতেন? দেখছিস না_শবাই নূক হয়ে রয়েছেন। 
শুনে রাখ, পাণ্ডবেরা খন দাস-_-তখন দ্রৌপদীও দাসী । তাছাড়া 
যে নারীর একাধক স্বামী থাকে সে তো বেশ্যা । বেশ্যার আবার 
মান-সম্মান কিসের £ রজস্বলাই হোক বা একবস্ত্াই হোক-_ 
তাকে সভায় উপাস্থিত করানোর মধ্যে বাধা কোথায়? এখন বৃথা 
তকীবতক্ণ না করে আসনে বসে থাক -না হয় সভাগৃহ থেকে 
নল্কান্ত হ । : 

যাাঁধাঙ্ঠির কর্ণের কথাগুলি শুনে স্তন্ভিত হয়ে গেলেন । একটি 
কথাই তাঁর মনে হল- এই ফি সেই কর্ণ, যে সম্রাজ্ঞী হিসাবে 
দ্রৌপদীকে সোঁদন আঁভবাদন করোছল ? রাজসূয় যজ্ঞে দানধ্যান 
[বভাগে উৎসাহের সঙ্গে কার্য সম্পাদন করেছিল? সামান্য কয়েকটি 
দনের ব্যবধানে সেকি মহার্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অপেক্ষাও আঁধক 
ধর্মজ্ঞ হয়ে উঠেছে যে দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলতেও আপান্তি হল না! 
এই মানন্ষাঁটর মধ্যে সামান্যতম লজ্জা বা সম্দ্রমবোধ বা কৃতজ্ঞতা 
বোধ কি নেই ? সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা-_এই কৌরব-সভাগ্‌হে 
পিতামহ ভ"জ্ম, আচার্য দ্রোণ, আচার্য কূপের উপাঁস্তেতে সে পাঁবন্র 
কুরুকুলবধ্‌কে বেশ্যা বলার স্পর্ধা প্রকাশ করল--অথচ কেউই 
কোনো প্রাতবাদ করলেন না ! এক নিদারুণ ক্ষোভে, ঘ.ণায় জর্জীরত 
হয়ে উঠলেন বাাধান্ঞঠর । হে ধর্ম-এ কি সুকঠোর পরাক্ষা 
তোমার ! 

কর্ণের য্যান্তজ্ঞান দুষেধিনের মনঃপুত হল। সে বিকর্ণকে 
তীর ভর্খসনা করে একই কথার পনরাবণত্ত করল । 
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অসহায় 'বিকর্ণ সাহায্যকারী কোনও কণ্ঠস্বর শুনতে না পেয়ে 
মস্তক অবনত করে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হল। 

অতঃপর দুষেধিন দুঞঃ$শাসনকে আদেশ করল, পাণ্ডবদের সব 
বস্র-আভরণ কেড়ে নাও । ওদের বজ্কল ধারণ করাও । 

ক্রোধের এক ফল্গুধারা যাঁধ্ঠরকে গ্রাস করার চেষ্টা করাছিল। 
তাঁর হীঙ্গতে সকল ভ্রাতা বজ্কল ধারণ এবং রাজবস্ত্আভরণ স্বয়ং 
পরিত্যাগ করে অপমানের হাত থেকে নিস্তার পেল। 

পাণ্ডবদের নিগ্রহ করার সুযোগ না পেয়ে হিংস্র দুঃশাসনের 
লক্ষ্যবস্তু হল একবস্ত্রা দৌপদণী। এক কুৎীসত উল্লাসে সে দ্রৌপদীর 
বস্ঘ আকর্ষণ করল । 

যাঁধান্তর চক্ষ; মদত করে ধর্মকে স্মরণ করলেন । 

*বাপদ দুঃশাসনের হাত থেকে নিজের সম্দ্রম বাঁচাবার জন্যে 
দ্রৌপদী ব্যাধভীতা হরিণীর মতো সভাগহে ছোটাছুটি শর 
করে দল। ্রন্দনমূখর দ্রৌপদী জনে জনে প্রশ্ন করল, বলন-- 
আমি 'বাঁজতা কি আবাঁজতা ? ূ 

কিন্তু সভাসদগণ তখনও রহস্যময়ভাবে নিশ্চুপ রইলেন । 

নীরব যাধান্ঠর সভাসদগ্ণকে মনে মনে বলতে চাইলেন-_ 
এঁট 'বাঁজতা-আঁবাঁজতার প্রশ্ন নয়। আসলে, কষ্জা কুরুকুলের 
1ববেকের কাছে প্রশ্ন করছে, তাকে এই পূর্ণ সভাগ্‌ৃহে গুরুজন 
এবং অন্যান্য সভাসদদের সামনে লাঞ্ছিত, অপমানত, এবং বিবস্ব 
করার আঁধকার ধাত'রাম্ট্রদের রয়েছে কিনা? এ কোনও সাধারণ 
প্রশ্ন নয়, এ নশীতর প্রশ্ন । বিবেকের প্রশ্ন । নারণর সম্ভ্রমের প্রশ্ন । 

এই সভায় উপ্াচ্ছত একজন মাত্র পৃরুষ- সামান্য একাঁট বাক্যের 
দ্বারা এই নিলঞ্জ-অশোভন-ববরোচিত নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাতে 
পারেন। তান কুরুকুলপাঁত পিতামহ ভীম্ম। তাঁর সামান্যতম 
ক্লোধদপ্ত অঙ্গুলীহেলনকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস হবে না 
দুষেধিনের । তিনিই কেবল রক্ষা করতে পারেন কুরুকুলবধূর 
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সম্ভ্রম ৷ অথচ,তনিও কোন সে রহস্যময় কারণে তাঁর দৌহিত্রপূত্রবধূর 
আবেদন বারবার উপেক্ষা করছেন 2 কেন প্রত্যুত্তর করছেন না? 

শেষপবন্ত প্রত্যুত্তর করতে বাধ্য হলেন ভী্ম। অন্তত নশরবতা 
ভঙ্গ করলেন । বললেন, আমায় কেন বারবার উত্যন্ত করছ, কৃষ্ণ ? 
ধমর্ধর্ম আত লক্ষন ব্যাপার । ধর্মরাজ তো এখানে সশরণীরে উপাঁক্িত 
রয়েছেন । তাঁকেই প্রশ্ন কর না কেন। 

হতবাক হয়ে গেলেন য্যাধা্ঠর ! এই কি কুলপ্রোমক পিতামহ 
ভীঙ্ম! কৌশলের আশ্রয় নিয়ে প্রত্যুত্তর করা থেকে বিরত 
রইলেন! আশ্চর্য! তান কি বিস্মৃত হচ্ছেন যে, দ্যতক্লীড়ার 
পারণাত-_ভরতকুল থেকে পাণ্ডবদের নিবসিন দিতে পারে না। 
তারাও ভরতকুলের আঁবিচ্ছেদ্য অংশ_ এখনও ! দযতশ্ড়া কি 
পাণ্ডবদের সঙ্গে পাণ্সালীর ধম্ীয় বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে ? 
এসব ছাড়াও, নারী হিসাবে দ্ৌপদীর সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব কি এই 
সভা অস্বীকার করতে পারে ? জ্ঞানে পিতামহ একাধারে বৃহম্পাতি 
ও শক্রাচার্য! তাঁর বিবেকবোধ কি সামান্যতম পীড়িত হচ্ছে না ? 
তাঁর কিসের সঙ্কোচ ? ধূৃতরাম্ট্রের অন্নধণ কি তান এই 
অধমচারেই পরিশোধ করবেন 2 এটাই কি ধমসঙ্গত পথ ? 

বিদুর ঘোঁষত দৈব নিয়মের বাস্তবতা ক্রমেই যাঁধান্চরের চোখের 
সামনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জবলতর হয়ে উঠছে । ক্রোধ নয়- আসন্ন 
কুরুকুলের ধ্বংসের হঙ্গত তাঁকে বিষ করে তুলল । 'তার্ন জানেন, 
যে সভাস্হলে, শিষ্টাচার, মানবতা, নারীর সম্ভ্রম পদদলিত হয়-_ 
সেই সভার ধ্বংস আঁনবাষ' । ধর্ম ভূলঃশ্ঠিত হলে-সেই অধর্মের 
ধণ রন্তমূল্যে পাঁরশোধ করতে হয়। হ্াধান্ঠর দঢ়নিশ্য় 
হলেন, এই অধর্মচারের নীরব দর্শক পিতামহ ভীম্মকে, আচার্য 
প্রোণকে এবং কৃপকে কাল গ্রাস করেছে । এই সভায় উপাঁস্হত 
সভাসদেরা মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন । 

দ্রৌপদী শেষপর্যস্ত উপলব্ধি করল যে, এই সভায় তাকে 
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সাহায্যকারী হিসাবে কেউই উপাঁস্হত নেই । তাকে নিজের প্রচেষ্টা- 
তেই আত্মরক্ষা করতে হবে । মূহৃতের মধ্যে দ্রৌপদীর ভ্রন্দনশীল 
মৃতি পারবাঁতত হল রোষকশায়িত ভীষণায়। তার সেই আরক্ত 
চক্ষুর তীর দৃষ্টি স্থির হল দুঃশাসনের ওপর । আঁভশাপ দানে 
উদ্যত হল সে। | 

দ্রৌঁপদীর তীব্র দৃন্টি শাঁ্কত করে তুলল দুঃশাসনকে । অজ্ঞাত- 
সারেই তার দহৃষ্ট পাঁতিত হল কালসম বৃকোদ্রের ওপর । চতুর্দিকে 
অশুভ সব ধ্বান শ্রত হতে থাকল। ঘমন্ত দেহে কাম্পত 
কলেবরে ক্ষান্ত দল দুঃশাসন। তার অন্তরাত্মা কাঁম্পত। 
দেহ কাঁম্পত। 

[ দ্রৌপদীর বস্বহরণ সম্পকে একাঁট অলৌকিক-__শিশৃসুলভ 
কাহনন প্রচলিত রয়েছে । নিগ্রহকারশ দুঃশাসনের হাত থেকে 
পারন্রাণ পাবার জন্যে এবং বিবস্তা হওয়ার লঙ্জা থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্যে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করে । দূঃশাসন যতই 
দ্রেপদীর বস্ত্র উন্মোচন করার চেস্টা করতে থাকে-_ 
অলক্ষ্যে থেকে কৃষ্ণ ততই বস্ত্র সরবরাহ করে যেতে থাকেন । শেষ- 
পযন্ত দুঃশাসন ক্লান্ত এবং ভঈত হয়ে তার নারকায় প্রচেষ্টা থেকে 
শাবরত হয়। বালাখল্যরাই একমান্র এই অলোঁকিক কাঁহনীতে 
[বশ্বাস স্হাপন করতে পারবেন । আমার মনে হয়, দৌপুদী তার 
তেজবলে ভীত করে তুলোছিল দুঃশাসনকে । তার সহায়ক হয়েছিল 
ভশমসেনের শ্লোধদীপ্ত অবয়ব । সে আশংকা করছিল, যে কোনও 
মুহূর্তে শৃঙ্খলমূস্ত সিংহের মতো বৃকোদর তার ওপর লম্ষ 
প্রদান করবে। মৃত্যুভয় কাপুর্ষদের সবধিক। ভীম যে কি 
'পাঁরমাণ শ্রুদ্ধ হয়োছল তা পরমহূরতেই অনহমান করা যায় । ) 

দুঃশাসন সকল পাণ্ডবের ক্ষমা লাভ করলেও বৃকোদর ভীমের 
ক্ষমা লাভ করতে পারল না । ভশম শন্লুকে ক্ষমা করে না। তাই 
দুঃশাসন তার বর্বরসুূলভ কার্ধ থেকে বিরত হতেই সভাস্হল 
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প্রক্পত করে সে বস্ত্র নিনাদে বিস্ফোরিত হল ।- সকলে শ্রবণ 
করুন। দুঃশাসন, তুইও উত্তরপে শ্রবণ কর। ভাঁবষ্যতে 
রণাঙ্গণে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি রন্তপান করব । যাঁদ ব্যর্থ 
হই তবে আমার 'পিতপৃর্ষেরা যেন গাঁত লাভ না করেন । 

শ্রুক্ধ ভীমের রণহুংকার সভাসদদের মন থেকে দুযোঁধন-ভীতি 
মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত করল ॥। সকলেই সরব হয়ে দুযেধিন 
আর খধার্তরাষ্দের নিল্দাবাদ শুরু করে 'দিল। ধম গিবদুর 
সম্ভবত এইরকমই একাঁট সুযোগের অপেক্ষায় সভায় অপমানিত 
হয়েও অবস্হান করাছিলেন। তান আবেগমাঁথত কণ্ঠে বললেন, 
হে সভাসদগণ, সভায় উপাঁস্হত থেকে যাঁদ আপনারা ন্যায়ের 
পক্ষ অবলম্বন না করেন তবে সেই সভা নরকগামী হবে। যাঁদ 
কাউকে ভয়ই করবেন--তবে সভায় আগমন করেছেন কেন ? 
এরূপ ক্ষেত্রে সভায় অনৃপাঁস্হত থাকাটাই মঙ্গলজনক । 

যাঁধাম্ঠর বুঝতে পারলেন, 'পিতৃব্য বিদুরের এই কথাগদল 
আসলে পিতামহ আর দুই আচার্যকে লক্ষ্য করেই বলা। এরা 
এই অনাচারকে বন্ধ করতে পারতেন--কিন্ত্ব করেন নি । নীরবে 
প্রশ্রয় দান করেছেন । 

দুঃশাসনকে নিরস্ত হতে দেখে সকলে আশা করেছিল, এটিই 
সম্ভবত নাটকের শেষ দশ্য। কিন্তু না। তখনও কিছু অবাঁশিষ্ট 
রয়ে গিয়োছল । দুঃশাসনের প্রস্হান এক নতুন দৃশ্যের সূচনা 
সাত । 

সভার গাতপ্রকৃতি বিচার করে ধূর্ত কর্ণ আর অপেক্ষা করা 
য্যন্তিয্ন্ত মনে করল না। স্বয়ম্বর সভার অপমানের প্রীতশোধ 
নেবার জন্যে সে অবীরসলভ কণ্ঠে দৃষেধিনকে বলল, সখা, তুঁম 
কার ভয়ে ভীত ? দাসীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও । 

পাঁরাস্হাতি অপারিবত' দেখে দ্রৌপদী সাঁত্াই ভীত হল। সে 
পুনরায় শ্দ্দনশীল অবস্হায় পিতামহের শরণাপন্ন হল।- হে 
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িতামহ, আমি পাণ্ডববধূ । কুরুকুলবধ। আপাঁন জীবিত 
থাকাকালীন অবস্থায় এরা আমাকে দাসী হতে বলছে। আপাঁন 
প্রতিবাদ করুন । 

এবারেও সভাস্হল গঙ্গাপুত্রের কথা শুনে বিস্ময় বোধ করল। 
_-আমাকে কেন? ধমরাজ তো উপাঁস্হত। তাকেই প্রশ্র করনা 
কেন, এটি উচিত কি অনুচিত ? 

1পতামহের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দুষেধিনকে তার চক্ষুলচ্জার শেষ 
আবরগটুকুও অপসারণ করতে সাহায্য করল । সে বলল, কৃষ্ণ তুই 
বৃথা ক্রন্দন করাছস । তোর কথা হচ্ছে, আমরা তোকে ধর্মত জয় 
করি নি। এই তো? তবে তোর অন্য স্বামীরাই বলুক যে 
বাধাচ্র 'মধ্যাবাদী । তোকে পণ রাখার আঁধকার তার নেই! 
তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এত চিৎকার-_ 
কোলাহলের প্রয়োজনটা কী ? 

সভার আধিকাংশ সদস্যই সোচ্চারে দুযেধিনকে সমর্থন জানাল । 
তারা সকলেই দ্রৌপদর প্রশ্নের গভীরতা এাঁড়য়ে গেল। প্রকৃত 
প্রশ্নাট হচ্ছে কপট দূতের দানে বিজয়ী হয়ে এক কুলবধ্‌ূকে অপমান 
এবং সতণত্ব থেকে বণ্িত করা যায় কিনা? পাশার দান কাউকে 
বংশের উত্তরাধিকার থেকে বণ্চিত করতে পারে কি না? আরও 
একা প্রশ্ব কোনও নারীর সম্ভ্রম হান করার আঁধকার এই সভা- 
গৃহের রয়েছে কিনা? যধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন, কেউই প্রকৃত 
উত্তর দান করে দুযেধিনের রোষভাজন হতে ইচ্ছুক নন। তাই 
তাঁরা কৌশলে ধুধাষ্ঠরকে দিয়েই এই প্রশ্রের মীমাংসা করাতে চান । 

যৃধান্ঠরও বদ্ধপাঁরকর-_তান দাস। তান কোনও উত্তর 
দেবেন না। 

যাঁধান্ঠরের মনোভাব বকোদর এবার উপলাব্ধ করতে পারল। 
তাই অগ্রজের স্বপক্ষে সে-ই উত্তর দানে এগিয়ে এল । ভীমকণ্ঠে 
ভীম বলল, শোন গর্দভের দল, পাণ্ডবদের প্রভু হচ্ছেন ধর্মরাজ 


৪৯ 


যাঁধান্ঠর । যাঁদ তাই না হত-_-তাহলে তোরা ফি এতক্ষণ জশীবত 
থাকাতিস? আমার গর্দার আঘাতে তোদের মলোকে প্রেরণ 
করতাম । ধর্মরাজই বখন দাস হয়ে গেছেন তখন আমরাও দাস-- 
দ্রৌপদীও দাসী । এখন তোদের যা খাঁশ হয় কর। তবে একটা 
কথা মনে রাখিস- আমি জীবিত থাকতে তোদের কোনও মঙ্গল হবে 
না। যে মুহূর্তে তোরা ধর্মরাজকে ভূমিতে উপবেশন কাঁরয়েছিস 
_ধর্মও তোদের পাঁরত্যাগ করেছে ঘণায় । তোরা এখন অধর্মের 
কবলে । তোদের আয়ুও শেষ হয়ে গেছে । ধর্মের পাশে আবদ্ধ 
হয়েছেন ধর্মরাজ । তাই তোদের উল্লাস। আ'ম প্রাতজ্ঞা করাছ 
ভবিষ্যতে রণাঙ্গণে আম প্রাতাট ধাত'রাষ্ট্রকে বব করব । তোদের 
কেউই জর্শীবত থাকবে না। 

ভশমের বাণী যাতে সভার ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে 
সেজন্যে কর্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ভম স্বীকার করেছে, 
পাণ্ডবেরা দাস। দৌপদীও দাসী । তার প্রভূ হচ্ছে মহারাজ- 
পুন্রেরা । এদের মধ্যে থেকেই তুই স্বামী গহসাবে কাউকে 'নিবচিন 
করে সুখে ঘর সংসার কর। পাণ্ডবেরা তোকে স্পশও করতে 
পারবে না। 

ভখম সঙ্গে সঙ্গে গন করে উঠল ।-ধর্মরাজের জন্যে তোকে 
এখনই খণ্ড-বখণ্ড করতে পারাছ না। তবে সময়ে তুইও 
শ্রাতিফল পাব, কর্ণ । 

ভীমের ক্লমবধধমান উত্তেজনায় দুযেধিন সম্ভবত একটু ভাঁতবোধ 
করাছল । তাই সে এবার সরাসাঁর য্ধাচ্ঞঠরকেই বলল, তুই-ই বল 
না, কৃষ্ণা বাজতা না কি আঁবাঁজতা ? 

যুঁধাচ্চরের নশরবতা আর ভীমের নিষ্ফল আস্ফালন দুযেধিনকে 
প্ররোচিত করল। রজস্বলা, একবস্ত্রা দৌপদীর নগুপ্রায় সৌন্দর্য 
তাকে কামার্ত করে তুলল । সেতার বাম উরর বস্তু অপসারণ 
করে দ্রৌপদীকে সেখানে উপবেশন করার হীকঙ্গত করল। 


৪₹ 


প্রকাশ্য সভাস্হলে একি বর্বরতা ! এ কি কদর্যতা ! 

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো গজন করে উঠল ভশম। 
__-ওরে নিললজ্জ পশু । যে উর তুই প্রকাশ্য সভায় পাণ্চালীকে 
প্রদর্শন করলি, যুদ্ধক্ষেত্রে গদার আঘাতে সেই উর আম চূর্ণ 
করে তোর মস্তকে পদাঘাত করব । 

ভীমের ভীষণ প্রাতজ্ঞায় সভাস্হল যেন হিমশীতল হয়ে গেল। 

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বিদ্‌র বললেন, কুরুকুলের ধ্বংস আম 
স্পন্ট দর্শন করছি । ভগমের ক্রোধ থেকে পারিন্রাণ পাওয়া দেবতা- 
দেরও অসাধ্য । 

মহারাজ ধৃতরাম্ট্র সম্ভবত এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন ছিলেন । নচেৎবিদুরের 
ভর্খসনা, দ্রৌপদীর ধ্বন্দন, দুঃশাসন আর অন্যান্য ধাত'রাষ্ট্রদের 
সম্পকে ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা শোনার পরও তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা 
যায় নি। কিন্তু তাঁর কর্ণে দুযেধিনের নামাঁট প্রবেশ করা মান তান 
হায় হায় করে উঠলেন । দুষেধিনই তাঁর স্বপ্ু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ! 
আর তাঁকেই কিনা বধ করবে ভীম! তান ভীষণ ভণত হয়ে 
উঠলেন । কারণ নির্মম- অমোঘ ভশমকে তানি চেনেন । শত্রুর 
সম্পকে সে ক্ষমাহীন । তার প্রাতজ্ঞা ভয়ঙ্কর । দুযোরধধনই যাঁদ 
না রইল- তবে 'কিসের জন্যে এতসব আয়োজন ? 

যাঁরা এতক্ষণ পাণ্ডবদের নীরবতাকে দুবলতা বলে 'জ্ঞান 
করছিলেন ভগমের প্রতিজ্ঞা তাদেরও ভগত ব্স্ত করে তুলল। 
দ্রোপদীর আভশাপ তো এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে । 

চত্র্দকের অশুভ সব ধ্বনি ক্রমেই ভীষণতর হতে থাকল। 
ধৃতরাম্ট্র পাণ্ডবদের শান্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ৷ ধৃতরাম্্র 
চতুর । তিনি জানেন, দ্রোৌঁপদীর ক্ষমা লাভ করলেই অন্যান্যরাও 
ক্ষমা করবে । ভবিষ্যতে য্দ্ধ-পারাচ্হিতি ঘাঁদ স্টি না হয় তাহলে 
ভীমের প্রাতজ্ঞাও পূরণ হবে না। তাই তিনি দ্রৌপদীকে সম্মুখে 
আহবান করে বললেন, হে কৃষ্ণা, আমার পুত্রেরা তোমার ওপর. 


৪৩ 


ষথেন্ট অত্যাচার করেছে । দুযেধিন আজ ভরতবংশের মুখ কালিমা- 
[িলপ্ত করেছে । যুগধুগান্তরের মানুষ এই বর্বরতার কথা বিস্মৃত 
হতে পারবে না॥। তব হে পাণ্সালী, তুম ক্ষমাশীল ধর্মরাজের 
ভাষা । তুমি তোমার চরিব্রগুণে অব্চিনদের অপরাধ ক্ষমা কর। 
আভতথাগ প্রদান কোরো না। তুম বরং একাঁট বর প্রার্থনা কর। 
তোমাকে তা দান করে আমি কৃতজ্ঞ থাকব । 

জ্যে্ঠতাতের আচরণ লক্ষ্য করে যৃধিম্ঠিরের বুঝতে অস্দাবিধে 
হল না যে, তান দুরের সত্যতা অনুভব করতে পেরেছেন । 
প্রিয়তম পূর্রের মূত্যুভয়ে তান আশংাঁকত। ভীমের অমোঘ 
প্রাতজ্ঞাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যেই দ্রৌপদ্দীকে তুষ্ট করতে 
চাইছেন । ক্রোধ নয়, য্াধান্ঠর করুণা বোধ করলেন ধৃতরাস্ট্রের 
প্রাতি। | 
য্াধান্ঠর জানতেন, দৌপদ্দী সাঁঠক বরাঁটই প্রার্থনা করবে। 
সে নিশ্চয় উপলব্ধি করেছে যে, স্বামীহীনা এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে 
বদ্ধ নারীর সঙ্গে যূপকাচ্ঞঠে বদ্ধ পশুর মধ্যে কোনও পাথক্য 
নেই। তাই যাধান্ঠরের অনুমান মতোই দ্রৌপদী ধৃতরাম্জ্রকে 
বলল, হে মহারাজ, ধর্মরাজকে দাসত্ব থেকে মূস্ত করে ধর্মকে 
প্রাতচ্ঠিত করূন। আজ্ঞা করুন যাতে আমার পান্রগণ দাস বলে 
আঁভাহত না হয়। 

ভীমের ভাষণ প্রাতজ্ঞা ধৃতরাশ্ট্রের হৃদয়ে তখনও প্রাতীষ্লয়া 
করে চলেছিল। লোভ আর হিংসার জন্য যা সংঘাঁটত হবার 
তা হয়েগেছে। এখন তারই প্রাতকারের জন্যে তিনি উল্মাদ হয়ে 
উঠলেন। তান জানেন, দ্রৌপদীই পাণ্ডবদের মূল শাল্ত। 
দ্রৌপদী শান্ত হলে পাণ্ডবেরাও শান্ত হবে । তাই কৃষ্ণা প্রার্থনার 
উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তথাস্ত। কিন্তু আরও একাট বর প্রার্থনা 
কর। একটি মান্র বরদানে আমি তৃপ্ত হচ্ছি না। উদার হয়ে 
উঠলেন ধৃতরান্ট্রী। 


৪৪ 


বাঁদ্ধর প্রাতযোগিতায় ধৃতরাষ্ট্র পরাজিত হলেন, তান আশা 
করোছলেন যে, দ্রৌপদী অন্তত আর একাঁট বর প্রার্থনা করবে, যার 
ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে । তাঁর পুত্রদের জীবন 
[নরাপদ হবে। 

কিন্তু দ্রৌপদী চিন্তা করল যে, তার প০৪ স্বামীর তুলনায় রাজ্য 
সম্পদ সব তুচ্ছ। স্বামীরা দাসত্ব থেকে মুন্ত হলে রাজ্য-সম্পদ 
আর ধৃতরাম্ট্রের দয়ার দানের ওপর নিভ'র করবে না। তাঁরা 
বাহুবলেই সব উদ্ধার করে নিতে পারবেন । তাই দ্রৌপদশ বলল, 
যাঁদ সাঁত্ই আমাকে খাঁশ করতে চান, তবে আমার অন্য চার 
স্বামীও মুন্ত হোক । 

হদয়ের হতাশা গোপন করে ধৃতরাম্ট্র বললেন, তথাস্তু। 
আরও একটি বর প্রার্থনা কর । 

ণকন্তু দ্রৌপদী ধৃতরাল্জীকে এবার সাঁত্যই হতাশ করল। সে 
বলল, তৃতীয় বরের আমার প্রয়োজন নেই । আমি ক্ষল্রিয় ভার্যা, 
শাস্মানূসারে আমার পক্ষে দটি বরই প্রার্থনীয়। 

যে ভীতির সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য এই বরদানের 
আয়োজন, তা ব্যর্থ হতে দেখে ধৃতরাজ্ট্ শেষপর্যস্ত নিজেই 
বললেন, আম শুধূমান্ত তোমার নশীতিজ্ঞান পরাঁক্ষা করাছলাম । 
আম ভীষণ সন্তুষ্ট । তাই বলাছ, পাণ্ডবেরা হতসবস্ব পৃনলশভ 
করুক। ষে তিস্তার সং্টি হয়েছে তা বিস্মৃত ' হয়ে 
তারা ইন্দুপ্রস্ছে প্রত্যাবর্তন করুক । পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য 
দয়েই আমরা জীবন আতিবাহিত করব । 

ধৃতরান্ট্রের বদান্যতায় সভা পণ্মুখ হয়ে উঠল। 

মহারাজ ধৃতরাম্্র যুধধান্ঠরের স্বীকারোন্ত ব্যতীত সন্তুষ্ট 
হতে পারছিলেন না। কারণ ?তাঁন জানেন, যুধাম্ঠরই পাণ্ডবদের 
শেষ কথা । তই তিনি হাঁধাচ্ঠরের অজস্র প্রশংসা করে বললেন, 
হে ধর্মরাজ ! আমার পূত্রদের তুমি ঈ্গমা কর । তুমি বংশের শ্রেষ্ঠ 
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পত্র । তৃঁমি যাঁদ কনিচ্চদের ক্ষমা না কর তবে কে করবে? 
বদরের আশংকাই তাহলে সত্য হয়ে উঠবে। 

জ্যেঠতাতের এই অকপট সত্য ভাষণ যাঁধাচ্ঠরকে স্পর্শ করল । 
তাই তান আন্তারকভাবেই বলেন, হে' মহারাজ! আপান 
নিশ্চস্ত হোন । আম যাঁদ সাত্যই শ্বুদ্ধ হতাম তাহলে আপনার 
পৃন্েরা ক এখনও জাীবত থাকত 2 জ্যেষ্ঠ পূত্র হিসাবে আস 
আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের কথা সবসময়ে স্মরণে রাখব । 

শুধুমান্র ধৃতরাষ্্র কেন- সভার সকলে কৃষ্ণাপ্রয় তপ্ত কাণ্চন 
বর্ণের এই পঃরুষাঁটকে যেন নতুন করে আঁবচ্কার করলেন। 
পুরুষটি সিংহের মতো বলবান। অথচ এর সারা অঙ্গে এক 
[বনম্রতার িচ্ছহুরণ । এর দুই আয়ত চক্ষুতে স্বপ্পু আর ক্ষমার 
প্রকাশ । 

যুধান্চরের জয়ধ্বানিতে সভাগহ পূণ হয়ে উঠল। 


পাণ্ডবেরা ইন্দ্প্রস্ছে প্রত্যাবর্তন করাছল । য্াধান্তঠর চিন্তা 
করাঁছলেন, সবই তান পুনলণভ করেছেন সত্য । কিন্তু তিস্ততা 
--যে তিন্ততার স:ষ্ট হয়েছে তাকি দূর হয়েছে? তা'কি হবে 
কোনও দিন? তান ক্ষমা করলেও তার ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী কি 
“পারবে ক্ষমা করতে 2 ভীমের ভীষণ প্রাতজ্ঞা তাঁকে শিহরিত 
করল । ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠ ভম যখন তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে-_ 
তখন কি তিন তাকে নিবৃত্ত করতে পারবেন 2? অপমানিতা- 
লা্ছিতা দ্রৌপদী কি কখনও সব জবালা-যল্মণা 'িস্মত হতে পারবে ? 
সম্ভবত না। 
রথে যুৃিষ্ঠিরের পাশেই অবস্থান করাছল দ্রৌপদী । আলু 
লায়ত কুম্তলা । রন্তরাঁঞ্জত বস্ত্র! দুচোখে তার উন্মাদের জ্বালা । 
কম্পন অনুভব করলেন তিনি । 
পশ্চাতে কৌরব সভাগ্‌হে তখন আঁভননত হচ্ছে আর একটি 
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শকুান- এক মূর্খতা ! এত আয়োজন সব বিফলে গেল ! 

দুষেধিন- (গভগর দণর্ঘ*বাস ত্যাগ করে ) রাজ্য, সম্পদ তো 
তুচ্ছ । দ্ৌপদীকে লাভ করেও-_হারালাম । ধর্ম! ধিক ধর্মকে! 

শকুনি-_মহাভুল-_মহাভুল হল ভাগিনেয়। পাণ্ডবেরা এখন 
আহত সংহের মতো আচরণ করবে । মুখে ওরা যাই বলুক না 
কেন। এই অপমান- এই তিস্তার কথা ওরা বিস্মত হবেনা। 
তোমার পিতার মাঁতভ্রম ঘটেছে । ছিঃ! ছলে-বলে ওরা প্রাতশোধ 
গ্রহণ করবেই । 

দুযেধিন -ওই রাক্ষস বৃকোদরের ভয়ে ভীত হয়ে কি আমাদের 
অবাঁশম্ট জীবনটুকু ব্যয় করতে হবে 2 মাতুল, একটি উপায় কর । 
নচেৎ আ'ম দেহত্যাগ করব । আত্মঘাতী হব। 

শকুনি- উপায় একটিই । পুনরায় দ্যতক্রীড়া। আজই-_ 
এখনই ॥ পারবে ? 

দুযোঁধন--তা ক করে সম্ভব, মাতুল ?£ যাঁধাচ্ঠর কি সম্মত 
হবে 2 

শকুনি--ভাগনেয়, হবে- বাদ তোমার পিতা আদেশ দেন। 
তোমার পিতার আদেশ কখনই অমান্য করবে না মুর্খ ধমরাজ। 
যাও, তুমি তোমার তাকে সম্মত করাও । তোমাকে অদেয় তাঁর 
কিছু নেই। তুমি শুধুমাত্র বলবে, এবারের শর্ত হবে সম্পূর্ণ 
1ভন্ব। যে পক্ষের পরাজয় ঘটবে- তারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও 
একট বৎসর অক্জাতবাসে বাস করবে । ওই অজ্ঞাতবাসের সময় 
যাঁদ তাদের সম্ধান পাওয়া যায়--তাহলে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষের 
বনবাস এবং এক বর্ষের অজ্ঞাতবাস । তুমি তোমার পিতাকে বল, 
যাঁদ তান সম্মত না হন, তবে তুমি আত্মহত্যা করবে-দেশান্তরী 
হবে। 

দুষেধিন- ধন্য মাতুল । ধন্য তোমার কুটকৌশল-*"! (উজ্জ্বল 
হয়ে উঠল দৃযেধিনের মুখমণ্ডল 1) 
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প্রাতকার্মীর অশ্ব ষাধান্ঠরের সমশপবতর্ণ হল ।-_ জয় হোক 
ধর্মরাজের ৷ 

সচাঁকত যৃধাষ্ঠর বললেন, কোনও দ-হঃসংবাদ, প্রাতিকামী ? 

_হণ্যা, ধর্মরাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রী পুনরায় আপনাকে 
দূযতসভায় আহবান করেছেন। এখনই। 

বদ্রান্ত যৃধা্ঠর ভ্রাতাদের 1দকে দৃন্টপাত করলেন । তারপর 
ধীর কণ্ঠে তাদের বললেন, তোমরা কি আমাকে ধর্মপালনে সুযোগ 
দান করবে? 

ভশমই উত্তর দিল।-হে অগ্রজ। আর্পান পিতৃতুল্য। ধর্ম 
থেকে আপনাকে আমরা বিচ্যুত করতে পার না। কৌরবদের 
মনোভাবও উপলাঁষ্ধ করার কোনও অসুবিধে নেই । পাণ্ডবদের 
রাজ্য-সম্পদ গ্রাস করার জন্যে তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে । তবে 
রাজ্য, সম্পদের জন্য চিন্তা কার না। আমার একটি অনুরোধ 
_ দাসত্বের শর্ত বা কৃষ্কাকে পণ রাখার শত আর স্বীকার 
করবেন না। 

যাঁধাচ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, তাই হবে। 

পাপ্ডবর্দের রথ আবার হান্তিনাপ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করল । 


দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে য্যাঁধান্ঠর 
প্দনরায় সভাগূৃহে প্রবেশ করলেন । সঙ্গে সঙ্গে সভার গুঞ্জন 
স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলে 'বিস্ফারিত দম্টতে যাধান্ঠরের 'দকে 
দৃঁষ্টপাত করে চিন্তা করলেন, য্বাধান্ঠর কি 1নবোধ না 
আঁতমানব, না ক্ষমার দেবতা 2 

যধান্ঠর স্বাভাবকভাবে গুরুজনদের প্রণাম নিবেদন করে 
সমবয়সীদের আঁভনন্দন জানিয়ে 'পতৃব্য বিদুরের দিকে এাগয়ে 
গেলেন । বিদুরকে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদুর বললেন, পৃ! 
আবার ! তুমি কি জান না? 
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সরলভাবে যাঁধান্ঠর বললেন, জান । দৈব আজ পাশ্ডবদের 
[নিয়ে এক ষড়যন্ত্র রচনা করেছে । আমি অসহায় । জোষ্ঠতাতের 
আহ্কান-কেমন করে উপেক্ষা করব ? 

উচ্ছবাসত াবদুর বললেন, তুম প্রকৃতই ধর্মরাজ । কল্যাণ হোক 
তোমার । 

আসন গ্রহণ করার পর শকুন আবার সেই ধূর্তের হাঁস হেসে 
বলল, ধর্মপাজ! আগ্নেরবার একটু বাড়াবাড় হয়ে গিয়োছল। 
তাই এবারের শর্ত অন্যরকম ৷ স্বীকার করছ ? 

--স্বীকার করাছ। পরাজিত পক্ষের জন্যে দ্বাদশবর্ষ বনবাস 
ও এক বষ অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের কালে সন্ধান পাওয়া 
গেলে আবার দ্বাদশবৰঝ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস যাপন 
করতে হবে । 

--তবে শুরু হোক । পাচ্ছিল হাস্যে উদ্ভাঁসত হল শকুনির 
মুখ । : 
মুহ্‌তেই পাণ্ডবদের ভাগ্য আবার পাঁরবার্তত হল । দযুত- 
সভায় পুনরার শ্রুত হল ধাতরাম্টরদের উৎকট উল্লাস-_দ্বাদশ বৎসর 
বনবাস! এক বর্ধ অজ্ঞাতবাস ! 

বিকৃত উল্লাসের আতিশয্যে দুঃশাসন বিস্মৃত হল ভীমের পূর্ব 
প্রতিত্তা । সে দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে বলল, মহারাজ যাজ্ঞসেন কী 
ভীষণ নিবেধি। যাজ্ঞসেনঈর মতো কন্যাকে সম্প্রদান করেছেন 
নপুংসক পাণ্ডবদের হস্তে! বনবাসের দুঃখ পাণ্চালী কেমন করে 
সহ্য করবে £ তার চেয়ে বরং আমাদের মধ্যে থেকেই কাউকে, 
নিবচিন করে সুখে দিন কাটাক । 

ভীম দুঃশাসনের নিলগ্জতায় স্তীন্তত হয়ে গেল। ভ্রাতৃবধূর 
প্রাতি এহেন বাক্য! আবশ্বাস্য! তারপর সে বলল, রে কামুক 
কুকুর দুঃশাসন ! আমার প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মত হলি! তবে 
আরও একবার উত্তম রুপে শ্রবণ কর | রণক্ষেত্রে তোর বক্ষ-রস্ত পান 
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করব। যাঁদ তানা পারি--তবে আমার পিতৃপ্র্ষেরা যেন গতি 
লাভ না করেন। 

অদরদশশ দযেধিনও ভামকে ব্যঙ্গ করে তার চলন অনহকরণ 
করে দেখাল । 

ফলে, ভীম তার প্রাতজ্ঞার পুনরাবৃত্ত করতে বাধ্য হল। -যে 
[দন রণক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হবে সোঁদন কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ 
গতিতে আর চলন সম্ভব হবে না । তোর উর আম গদার আঘাতে 
চূর্ণ করব । তোর মন্তকে পদ্দাঘাত করব । তোর শত ভ্রাতা আর 
কুচক্ণ সহযোগীর প্রত্যেকাঁটকে বধ করব । ওই হীন সৃতপান্রাটকে 
আম গদার আঘাতে যমলোকে পাঠাতে পারি। কিন্তুনা। 
অর্জনের ওপর ওর বড় ঈর্ধা। অর্জনই ওকে ঘমলোকে প্রেরণ 
করবে। আর এই শঠ-প্রবণক সুবলনন্দনের গাঁতি করবে 
সহদেব । | 

সভাস্থল পুনরায় আতাঁঙ্কত হয়ে উঠল। ভীমবাক্য কখনও 
নিষ্ফল হয় না। 


বনবাস 


?শস্টাচারী যাাঁধান্তঠর এবং পাণ্ডবেরা প্রাতাঁট গুরুজনের কাছ 
থেকে বনগমনের অনমাতি প্রার্থনা করলেন । তাঁরা নিজেদের 
দুব'লতায় লাঁ্জত হয়ে অধোমহখে তাঁদের অনুমাত দান করলেন । 
শেষপযন্ত যূধাষ্ঠর প্রণাম করলেন পিতৃব্য বিদুরকে । 'বিদুর 
তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, পূব, আমি আমার সাধ্যমতো এই 
দুঘণ্টনা রোধ করার চেষ্টা করেছিলাম । ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে 
কেউই সাহায্য করলেন না! 

আম 'ব*্বাস কার, কেউ না করলেও তুমি অন্ততঃ দূর্ঘটনা রোধ 
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করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে । তারপর দৈবের ইচ্ছা । কামনা 
কার, সত্য পালন করে বিজয়ীর বেশে ভ্রয়োদশ ব্ শেষে আবার 
প্রত্যাবর্তন করবে এই হতভাগ্য পিতৃব্যের কাছে । আর একটি 
কথা । তোমার মাতা বদ্ধা হয়েছেন । বনবাসের কষ্ট স্বকার 
করতে পারবেন না । তান জ্যেন্ঠতাতের আশ্রয়ে বাস করাও স্বীকার 
করবেন না। তাই আমার অনরোধ, তুমি তাঁকে আমার আললয়ে 
প্রাতচ্ঠা করে যাও। 

বাধাষ্তঠর ?পতৃধ্যা বদরের নৌতিক সাহস দর্শন করে আঁভভূত 
হলেন। আপ্ুত কণ্ঠে তান বললেন, হে ধমত্সা বিদুর । আপাঁন 
আমাদের পিতৃতুল্য । সেই সম্মানই আমরা সব" সময়ে আপনাকে 
প্রদান করেছি । সতরাং, আপনি আমাদের 'অনুনয়” বলে লাঁঞ্জত 
করবেন না। বলুন, আদেশ । আপন নিশ্চিন্ত হোন যে, মাতা 
আপনার গৃহেই এই ভয়োদশ বর্ষ আতবাহত করবেন । আমি 
চন্তামূস্ত হলাম । 

গবদুর বললেন, আম ধন্য হলাম পূ । 

ধন্য আপাঁন হলেন না। হলাম আমরা । বলুন, আমাদের 
গ্রাত আপনার আর কগ কী উপদেশ ? 

ক্ষত্তা বিদুর বললেন, হে পৃথা-নন্দন ৷ তুমি সব" ধর্মজ্ঞাতা । 
তবু বলাছি, অধর্মের বিজয় কখনও স্থায়শ হয় না। আমি নিশ্চিত 
যে, ধার্তরাম্ট্রদের মততযু সাশ্নকট ৷ পাঁরণাঁত খুবই শোকাবহ হলেও 
করণণয় কিছ নেই । শুধু ধমেরি মদ অক্ষুণ্ন রেখে নয়োদশ 
বরের শেষে বিজয়ীয় বেশে প্রত্যাবর্তন কর। এই আমার 
বামনা । 

হস্তিনাপুরের রাজপথে এক অভুতপূব দৃশ্যের অবতারণা 
ঘটল। প্রায় সব নগরবাসীই পাণ্ডবদের অনুসরণ করল । সব 
প্রথমে য্যা্ধাষ্ঠর _-দুই হস্তে তাঁর চক্ষ7দর আবৃত । উদ্দেশ্য, তাঁর 
অন্তরের ক্রোধ যেন নয়নপথে নিগ'ত হয়ে কুরুকুল ধ্বংস না করে । 
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অনুসরণকারী নগরবাসীদের ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করে আভভূত 
হলেন যুধান্ভর । নগরসমান্তে তিনি তাঁদের অনঃরোধ করলেন, 
আপনারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন । রান সমাগত । কাল প্রভাতে 
আমরা বনে প্রবেশ করব । 

পুরবাসীরা গ্রাতবাদ করে বলল, আমরা আপনার অনহগামী 
হব। 

বাধাষ্ঠর শান্ত কণ্ঠে ব্াঞেন, আগনারা শান্ত 'চত্ডে বিচার 
করুন। এই নগরেই রয়ে গেছেন গঙ্গাপন্ত্র ভীঙ্ম, আমাদের 
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরা্্র ৷ মাতা কুন্তী, গান্ধারী এবং বদর । আমাদের 
বিচ্ছেদ-যল্্ণায় তাঁরা কাতর হয়ে পড়েছেন। এখন আপনারা 
তাঁদের পাঁরচর্ধা না করলে কে করবে? দয়া করে আপনারা 
য়োদশ বর্ষ এই নগরেই আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করুন ৷ পুনরার 
আমাদের সাক্ষাৎ হবে । আপনাদের ভালোবাসা ও স্নেহে আম 
আভভূুত ও মুগ্ধ। আপনারা নিশ্চয় আমার অনঃরোধ রক্ষা 
করবেন । 

অবশেষে পুরবাসঈগণ হাহাকার করে ক্ষান্ত হল। তবু কিছু 
দ্ধ কোনও মূল্যেই যাাধান্তর প্রভাীঁওকে পাঁরতযাগ করে যেতে সম্মত 
হল না। অগত্যা ষুধাষ্ঠর তাদের অনুগ্মন করার অনমাতি দিতে 
বাধ্য হলেন। 


কাম্যক বনে কঝ 


দুঃসংবাদ 'স্থর হয়ে থাকে না। কথায় বলে, দুঞ্সংবাদ 
বাতাসের আগে ধায় । কপট দ্যতে সত্যবদ্ধ যাধান্চরের পরাজয়ের 
সমাচার দেশ-দেশান্তরে ছাঁড়য়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল, পাণ্ডবেরা 
দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাস এবং এক বৎসরের জন্যে অজ্ঞাতবাসকে 
স্বীকার করে নিয়ে আঁজন ধারণ করে মুনিদের আবাসভমি রমণীয় 
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কাম্যক বনে আশ্রয় নিয়েছেন । ইন্প্রস্থের রাজকীয় ভোগাবিলাস 
ত্যাগ করে-ময়দানব নিার্মত ইন্দ্রসভাগহ তুল্য সভা পাঁরত্যাগ 
করে তাঁরা এখন পর্ণকুটিরে বসবাস করছেন । স্বাভাবিক ভাবেই 
পাণ্ডবদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধৃ-বান্ধবেরা ছুটে এলেন কাম্যক বনে । 
এলেন পাণ্চাল রাজের পূত্রগণ । চোঁদরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় 
রাজপূত্রগণ ! সকলের মধ্যমাণ হয়ে ছুটে এলেন বাসদের কৃষ্ণ 
বাক থেকে । 

সোঁদন পর্ণকুটিরে নিতান্তই স্থানাভাব । পাণ্ডব-সহরদ আর 
শুভাকাজ্ষীর দল পাণ্ডবর্দের বেষ্টন করে সমস্ত ঘটনার ব্তান্ত 
শুনছেন এবং ক্লোধে অধীর হয়ে উঠছেন । 

ভাঁগনশী দ্রেপদ্ী আর তার ভাগ্ুপাঁতর অপমান-লাঞ্থনা-বণনার 
কথা শুনে ক্রোধে উন্ম্ত হয়ে উঠল পাণ্চালনন্দন ধৃম্টদুযম্্। 
রাগে দুঙ$খে সে আকুল হয়ে উঠে যাাঁধাচ্ঠরের কাছে হাস্তনাপৃর 
আশ্রমণের অন:মাত প্রার্থনা করল । হান্তনাপুরকে আম এখনই 
ভূমিস্যাৎ করে দিতে চাই । 

যাাধাচ্চর কৃষ্ণের দিকে দন্টপাত করে ধৃঙ্টদুযম্রকে বললেন, 
শান্ত হও, পাণ্চালনন্দন। তোমার হদয়ের রাগ-দঃখঘণা আমি 
অনুভব করতে পারাছি ! কিন্তু হাগুনা আক্রমণের অনুমাঁত এখন 
আ'ম দিতে পাঁর না। কারণ আমরা সত্যবদ্ধ। এ সত্য আমাদের 
জীবনের 'বাঁনময়েও পালন করতে হবে । ব্রয়োদশ ব্ আতঙ্কান্ত 
না হলে যুদ্ধের কথা চিন্তা করা অন্যায় হবে। সবই দৈবের 
ব্যাপার । নচেৎ কৃষ্ণকে আহবান করে এনে তর পরামশ গ্রহণ 
করতেও আমরা ব্যর্থ হলাম কেন ? কৃষ্ণ দ্বারকায় ছিল না । দৈব- 
যোগে বাসুদেব সোঁদন দ্বারকায় উর্পান্থুত থাকলে কৃষ্পাপ্রয় পাশ্ডব- 
দের এ দুর্দশা নিশ্চয় হত না। লাগত হত না পাণ্ালণ । 

যূধাচ্ভরের অনুযোগের প্রত্যুন্রে কৃ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন । 
কিন্তু তার পূর্বেই বাধা পেলেন । উদন্রান্তার মতো আলুলায়ত 
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কেশা, পদ্মচক্ষর, ক্ষীণ মধ্যমা গুরহ নিতম্বিনণ পাণ্সালণী এসে কক্ষে 
প্রবেশ করল। 

দ্রৌপদীর মুখ-চোখ যেন প্রদীপ্ত আঁঙনর মতো অনলবষাঁ । 
সকলের কাছেই দ্রৌপদণীর এই উত্তেজিত মূর্তি অপ্পারাঁচিত । তাই 
সবাই আলাপ-আলোচনা ত্যাগ করে উৎকাঁণ্ঠত ভাবে দ্রৌপদশর 
দকে দষ্টিপাত করল । দ্রৌপদীর রদ্রমূতি" ভ্রাতা ধন্টদনম্নকে 
পযন্ত মূক করে দিল। িছ্াদন আগে রাজপয় বজ্ঞসভায় দেখা 
দ্রৌপদীর সেই উজ্জল মুর্তি আজ কোথায় ? দুঃশাসনের কলুষ 
হস্ত যেন নিম্প্রভ করে (দিয়েছে কৃষ্কাকে। শুক হয়ে গেছে 
একাঁট কুসূম । 

দ্রৌপদী স্থির দ্টে সবাইকে লক্ষ্য করল। তার অধ্নগভ' 
দষ্টি স্বামীদের, ভ্রাতা ধ্ঙ্টদন্যম্ন ও শিখণ্ডীকে আতঙন্কম করে কৃষ্ণের 
ওপর এসে স্থির হল। স্পম্টতই সে কৃঞ্চকে তার আঙ্কমণের লক্ষ্য 
[হসাবে চিহ্নিত করল । পরক্ষণেই ঘটল এক বিস্ফোরণ । জবালা- 
মুখীর মতো বিস্ফোরিত হল দ্রৌপদী । -হে দেবকীনন্দন, 
আমি পাণ্ডব ভাবা, পাঞণ্ছাল রাজনন্দিনী, ধৃঙ্টদ-যম্নের ভগিনী এবং 
তোমার সখ । এ হেন পাণ্ালীর কেশ আকর্ষণ করে রজস্বলা, 
একবদ্ত্া দ্বৌপ্দীকে রাজপভাগৃহে কোন দুঃসাহসে অপমান করে 
দুঃশাসন ? সতপযন্তর কণ“ আমাকে স্বোরণী বলে লাঞ্চত করেছে। 
দৃষেধিন সতীত্বের পক্ষে অবমাননাকর কুখসত ইঙ্গিত করেছে । ওরা 
আমাকে দাসীবাও গ্রহণ করার জন্যে বাধ্য করাঁছল । আমার 
নারীত্বের অপমানে, মযাদার লঙ্ঘনে পিতামহ ভীঙ্ম, আচার্য দ্রোণ, 
আচার্য কপ নীরব ছিলেন । মহামাতি বিদুর আর বকর্ণ ছাড়া 
সবাই ছিলেন নিশ্চুপ । প্রাতকারের সামান্যতম প্রচেম্টাও কেউ 
করে নি। স্ত্রীর মযাদা রক্ষায় আমার মহাবল স্বামীরা, পরত্রেরা 
কেউই অগ্রসর হয় নি। ওই ভীষণ লাগ্থনার পরও আম জাীবত। 
আমার এই চরম বিপদের সময় তুম কোথায় ছিলে সখা ঃ তোমার 
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সাঁথর অপমান ক তোমার অপমান নয় ? তার দুঃখ, তার লজ্জা কি 
তোমারও দুঃখ, তোমারও লঙ্জা নয়? আম সকলের আশা ত্যাগ 
করে শুধুমান্র তোমাকেই প্রশ্ন করছি, বল সখা, আমার এই অপ- 
মানের, এই মষদাহানির,কী প্রাতকার তুমি করবে ? বল। প্রাতশোধ 
বিনা আ'ম শান্ত হতে পারছি না। আমার হদয়ে দাবানল । 

দ্রোপদীর পদ্মপলাশ চক্ষুতে অশ্রু আর বাহিমান আঁপ্ব 
দুয়েরই প্রকাশে দ্রাবত এবং দগ্ধ হলেন কৃষ্ণ । দ্ৌপদীর 
অন্তরের জবালার প্রকাশ দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। যধিষ্ঠিরও 
যেন এই প্রথম অনুভব করলেন দৌপদীর অন্তরের হাহাকার । 
[নজেকে অপরাধী বলে মনে হল তাঁর। কিন্তু য্বাধান্ঠর 
সঙ্গে সঙ্গে অসহায় ভাবে এ কথাও চিন্তা করলেন-_সে সময় 
[তান ধমণপাশে বদ্ধ ছিলেন । তাঁর পক্ষে ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন 
করে _ প্রাতকার করারও "কি সাঁত্যই 'িছ: ছিল ? 


্লল্দনরতা দ্রৌপদীর আভযোগে আচ্ছন্ন হয়ে কৃষ্ণ শেষপযস্ত 
সরব হলেন । বললেন, হে কৃষ্ণা, শান্ত হও । বিশ্বাস কর, আম 
ওই দযতণ্বশড়া সম্পর্কে 'িছুমাগ্ধ অবাহত ছিলাম না। কারণ, 
তখন আম শাজ্ব দৈত্যকে নিধন করার জন্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে 
পাঁরভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলাম । নচেৎ, তুমি কি বশ্বাস কর যে, 
তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করা সত্তেও আম দ্বারকায় কালহরণ 
করতাম 2? যা ভাঁবতব্য তা সংঘাঁটত হয়েছে । যা এখনও সংঘাঁটিত 
হবার তাও নিশ্চয়ই সংঘাঁটত হবে । ধার্ত'রাষ্ট্ররা নশ্চয় সুযোগের 
অপেক্ষায় ছিল। কারণ, তারা নিশ্চিত ছিল, দূযতশ্কীড়ার ষড়যন্দের 
কথা আমি শ্রবণ করা মাত্রেই হাঁস্তনায় এসে উপাঁস্ছত হব । আমার 
আগমন তাদের ইচ্ছার পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। প্রথমে 
তাদের দৃত্যক্কীঁড়ার কুফল সম্পর্কে বোঝাতাম । তবুও যাঁদ তারা 
_ শ্রীড়া অব্যাহত রাখার চেষ্টা করত-_-তবে আম বল প্রয়োগে 
সে শ্লীড়া বন্ধ করতাম। ক্ষোভ ত্যাগ কর, পাণ্চালী। ধর্মরাজ 
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ধর্মত কোনও অন্যায় করেন নি । 'তাঁনি এবং তাঁর ভ্রাতারা ধম'পাশে 
আবদ্ধ 'ছিলেন। নচেৎ ধর্মরাজের সামান্যতম ইঙ্গতে বৃকোদর 
ধার্তরাষ্ট্রদের সেই নভাগৃহেই নিপাত করত -একথা ধ্রুব সত্য । 
তবে, ভাঁবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো আম ভাঁবষ্যৎ বাণণ করতে পারি ষে, 
ব্রয়োদশ বর্ষের অন্তে এক ভয়ানক যুদ্ধে ধাত'রাম্ট্ররা তাদের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হবে । তোমার অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণ 
করবেন তোমার স্বামীরা । কুরুনারীরা তোমার মতোই সোঁদন 
শ্রন্দন করবে । ধৈশীলা হও, কৃষ্ণা । সামনে সংদীর্ঘ সময় । 

কৃষ্ণ উল্লাসত ভীম আর বিবর্ণ যুধিজ্ঠরের দিকে দাম্টপাত 
করলেন। 

হে কেশব! একি ভবিষ্যৎ বাণ তুমি করলে ! আর্তনাদ 
করলেন যুধাচ্চর । 

মান হাসলেন কৃষ্ণ ।--লোকক্ষয় আম পছন্দ কার না, ধর্মরাজ । 
কিন্তু যা ভাবতব্য তা কেউই রোধ করতে পারে না। আসুন 
আমরা কামনা কাঁর, দুর্যোধনের যেন স্ব্দাদ্ধর উদয় হয়। সে 
যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলাদ্ধ করে ব্রয়োদশবর্ষের অন্তে সত্য পালন 
করে । আপনাকে রাজ্যপাট প্রত্যর্পণ করে । সে যেন আপনাকে 
ইন্জ্প্রচ্ছে নতুন করে প্রাতীষ্ঠিত করে । 

ম্লান মুখে হাধান্ঠর বললেন, হে কেশব ! তুম ক ভাবধ্যতকে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলে ? সত্যই কি যুদ্ধ আঁনবার্ঘ? আঁনবার্ 
কুর“কুলক্ষয় £ 

কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ! আঁনবার্ধ কি আনবার্য নয় তা 
আমি এ মুহূর্তে বলতে ইচ্ছুক নই । তবে আমার এ ভবিষ্যৎ 
বাণী চাক্ষুষ দর্শনের ফলশ্রাত না হলেও--এ সত্য! কারণ, ষে 
সভায় নারীর মষাদা লুণ্ঠিত হয়--ষে সভার সভাসদেরা প্রাতকারে 
সমর্থ হয়েও প্রাতিকার করেন না বা প্রাতবাদী হন না-_তাঁরা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ক্ষা্রিয়রা কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারেন 2 
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যুদ্ধ! এ এক সরল সিন্ধান্ত । আমাদের কামনা যাঁদ দুোধনের 
চৈতন/ আনয়ন করতে সমর্থ হয়--তবেই যুদ্ধকে প্রীতরোধ করা 
সম্ভব । 

[বম যাঁধান্চ$র বললেন, দূর্যোধন অসাধু পরামর্শদাতাগণ 
কর্তৃক পাঁরবোষ্টিত। বিপদের লক্ষণ। যা হোক, আমরা ধমবদ্ধ। 
ন্ুয়োদশ বর্ষ আতফ্কান্ত হওয়ার পরেই কেবলমাত্র আমরা দাবী জানাতে 
পারব। তার আগে নয়। ৩বে আম কামনা কার না যে, ভামের 
্ুর প্রাতজ্ঞা সফল হোক । তবু যাঁদ সত্যই যুদ্ধ শুরু হয়, আম 
ভঈমকে নিবৃত্ত করতেও সক্ষম হব না! কারণ ভীম এক ধর্মপ্রাণ 
সত্যানষ্ঠ ক্ষা্রয়। প্রাতিজ্ঞা পালন ক্ষাতিয়ের অবশ্য পালনীয় ধর্ম । 
আমি সেই ধর্মচরণে প্রীতবন্ধকতা সৃষ্ট করতে পারি না। 
পারবও না। 

সভার আবহাওয়া গুরুগন্তীর হয়ে উঠল । শেষে য্যাধচ্ঠিরই 
তা তরল করার জন্যে কুচকে প্রশ্ন করলেন, হে কেশব ! আম দৃতের 
পর দূত প্রেরণ করেও তোমার কোনও সন্ধান পাই নি। দ্বারকার 
কেউই সংবাদ দিতে পারে নন যে তুম কোথায় অবস্থান করছ। তুম 
গাণ্ডবদের সেই দঃসময়ে কোথায় ছিলে, কৃষ্ণ ? 

কৃষ্ণ বললেন, হে ধররাজ ! আপনি আপনার রাজসুয় যজ্ঞের 
কথা স্মরণ করুন । স্মরণ করুন সেই দৃশ্য--শিশুপাল তার 
সহযোগণ নপাঁতিদের সঙ্গে মালত হয়ে যজ্ঞ নস্ট করার চত্তান্ত শহর; 
করেছে! সেই সময় শান্তনুনন্দনের কথায় উত্তেজত হয়ে 
[শশুপাল একাকী আমাকে যযন্ধার্থে আহবান করল । কোনও ধমজ্ঞ 
ক্ষান্িয়ই যুদ্ধ-আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারে না। শিশুপাল 
যখন কান্ত করাছিল, তখনও আম নিশ্ুপ ছিলাম । 'কন্তু সে যখন 
উন্মাদের মতো যজ্ঞ নাশ করতে উদ্যত হল, তখন আমি সাড়া 
গদলাম। তার সমস্ত কুকীতি সেই যজ্জ্রসভায় প্রকাশ করার পর 
তার আহ্বান স্বীকার করে নিলাম । যুদ্ধে শিশুপাল নিহত হল। 
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তার সহযোগী ন:পাঁতরা শিশুপালের অবস্থা দর্শন করে কেউই আর 
আমার বিরুদ্ধে অস্্ ধারণ করতে সাহসী হল না। কিন্ত তাদেরই 
মধ্যে একজন ছিল-_সে ক্রুরমনা দৈত্যরাজ শাজ্ব। শশুপালের 
মৃত্যুতে সেনিঃশব্দে ইন্দপ্রস্থ ত্যাগ করে গিয়ে-_প্রাতিশোধের ভাবনায় 
চালিত হয়ে অপ্রস্তুত দ্বারকার ওপর আধ্লমণ চালাল এবং দ্বারকার 
প্রভূত ক্ষাত সাধন করল । শেষপর্যন্ত আমার বীরপনুর্ প্রদ্যুয়, শাম্ব 
চারদেঞ্চ। মহাবীর কৃতবর্মা, গিতা বাসুদেব, সহারাজ উগ্রসেন 
প্রমুখ যাদব বীরগণ প্রবল বিশ্কমে দৈত্যরাজ শাজ্বকে প্রাতিরোধ 
করলেন । তাই আমার প্রিয় দ্বারাবতণকে শ্রীন্রন্ট করার পর শাজ্ব 
শৈষপযন্ত পলায়ন করতে বাধ্য হয় । 

আম. অগ্রজ এবং সাত্যাক প্রমুখ কিছ যাদব যে আপনার রাজ- 
ষজ্ঞে ব্স্ত আছি-_সে সংবাদ তো শাজ্ব জেনেই গিয়েছিল এবং 
ধূর্ততার সঙ্গে আমাদের অন:পস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল । শাজ্ব 
এক বিশেষ ধরনের যানের আঁধকারী ছিল। নিজের রাজধানীর 


নাম অনসারে সে সেই যানের নাম রেখোঁছল সৌভযান । সেই 
যানাটর জলে-স্থলে-অন্তরণক্ষে অবাধ গাঁত ছিল । তাতে আরোহণ 
করেই সে যুদ্ধ করত। 

ইন্দ্প্রস্থ থেকে দ্বারাবতীতে পেণছেই আমরা শাজ্বের আধ্রমণের 
কথা অবগত হই । শাল্বের স্পর্ধা দর্শন করে আমি ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠে প্রতিজ্ঞা করি, শাজ্বকে বধ না করা পধস্ত আম আর 
দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করব না । অতঃপর কিছ সমর-কুশল যোদ্ধাকে 
সঙ্গে নিয়ে আ'ম শাজ্বের অন:সন্ধানে নির্গত হই । মায়াবী শালবকে 
অনুসন্ধান করে নহত করার জন্যে আমাকে দীর্ঘ সময় দ্বারকার 
বাইরে অবস্থান করতে হয় । সেইজন্যেই আপনার দূত আমার সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়োছল। যাহোক, শাজ্ব ছিল এক 
নিদারুণ মায়াবী যোদ্ধা । প্রচণ্ড পাঁরশ্রমের পর আমার সফলতা 
আসে । তার মায়ার জাল ছিন্ন করে তার সৌভযান ধ্বংস কার 
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এবং নিহত কাঁর। কিন্তু উল্লাস করার সুযোগ বোধহয় আমার 
ভাগ্যে নেই । দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে দোথ, আপনাদের দুঃসংবাদ 
আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে । অতঃপর কালাবলম্ব না 
করে আম কাম্যক বনে আপনাদের দর্শন করার জন্যে ছুটে এসোঁছ। 
এ আমার দুভশগ্য মহারাজ । 

য্ঁধান্ঠর বললেন, সবই ভাগ্য, কেশব ! 

কৃষ্ণ বললেন, সে তো নিশ্চয় । কিন্তু সহারাজ, পাঁরণামে ধর্মই 
বিজয়ী হয়। আমার অনুমান, দৈব আপনাদের আরও সহনশীল, 
আর সত্যানষ্ঠ করে গড়ে তোলার জন্যেই এই আয়োজন করেছে। 
নুয়োদূশ বৎসরের শেষে আপনারা নিশ্চয় সূর্যের মতো পুনরহাদত 
হবেন । হস্তগ্রত করবেন জের রাজ্যসম্পদ । আনন্দমূখর হয়ে 
উঠবে ইন্দ্প্রস্ু। 

যদুকুল-শিরোমাঁণ কৃষক এবং অন্যান্য সবাই সেই রান্রি পর্ণ 
কুঁটরেই ব্যয় করলেন- _-পাণ্ডবদের দুঃখের অংশভাগণী হলেন । পর 
দন প্রাতে যান্লার আয়োজন হল । আঁতাঁথরা একে একে বিদায় 
নিতে থাকলেন ৷ কৃষ্ণ সভদ্রা আর আঁভমনহ্যকে নিয়ে দ্বারকায় 
প্রন্থান করলেন । 1তাঁন 'বিদায়বেলায় বলে গেলেন, মহারাজ ! ধমই 
শন্তি । ক্ষমাই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ । ধর্ম আর ক্ষমার সমাহার 
আপাঁন । কামনা কঁর-_ নিরাপদে আপনারা ব্রয়োদশ বর্ষ আঁতবাহত 
করে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করবেন । দ্রৌপদশর পনন্রদের নিয়ে 
ধৃঙ্টদুযম্ন গেল পাণ্সালে। ধম্টকেতু তার ভাঁগনণ _ নকুলের স্ব্ী 
করেণুমতিকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল চোঁদ রাজ্যে । কেকয় রাজ্যে 
গমন করল কেকয় রাজপত্রগণ ৷ 

আতাঁথরা বিদায় নিতেই কাম্যক বন যেন শনন্য হয়ে গেল। 
যাধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদদের বললেন, আমাদের দখঘ বারো বৎসর 
বনবাস করতে হবে । তোমরা এই মহারণ্যে এমন একাট স্থান, 
নির্বাচন কর, যেখানে মৃগ, পক্ষী এবং ফলমূলের প্রাচুর্য রয়েছে! 
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--যেখানে সাধজনেরা বসবাস করে । 

অতঃপর পাণ্ডবেরা সরস্বতী নদীর তীরে অর্বাস্থুত দ্বৈতবনের 
1দকে প্রস্থান করলেন । দ্বৈতবন আঁতি মনোরম স্থান । সরস্বতী 
নদীকূলে আশ্রম রচনা করে তাঁরা বসবাস শুর করলেন । 
সঙ্গে রয়ে গেল হাস্তনাপূর থেকে অনুগমনকারণ 'দ্বিজেরা ৷ তাঁরা 
ধর্মরাজের সঙ্গ ত্যাগ না করার জন্যে বদ্ধপাঁরকর | যাধান্তর তাঁদের 
ভালোবাসায় মৃখ্ধ । আর রয়ে গেল ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারাথ ও কিছ 
দাস এবং দাসী । 

[দন যায়--ক্ষণ যায় । যাধান্তর লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ভ্রাতারা 
বা দ্রৌপদী কেউই এই বনবাসকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে ন। 
সকলের মধ্যেই এক অবরদ্দ্ধ উত্তেজনা বর্তমান । তাদের মন থেকে 
সুখবোধ বিদায় নিয়েছে । সদা হাস্যমুখর ভ্রাতাদের এবং 
পাণ্চালীর মুখ থেকে হাঁস বিদায় নিয়েছে । অপেক্ষা করে রইলেন 
যাধান্ঠির । তান জানেন, কাল সবাঁকছুর উপশম ঘটায় । এরাও 
অভ্যস্ত হয়ে উঠবে বনজীবনে ৷ 

যাধাম্তরের অনুমান সত্য হল । নারী এবং রাজনান্দন হওয়ার 
জন্যে একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও দ্রৌপদী একসময় বনবাস- 
জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল । কিন্তু তার মধ্যে ব্যান্তগ্ত দঃখশোকের 
অবলযুপ্ত ঘটলেও অন্য এক দুঃখবোধ জাগ্রত হল । যুধিষ্ঠিরকে 
কৃষ্কা একদিন তাই ক্ষোভ জানাল, হে মহারাজ! আপনার 
শনলিগ্ততা আমায় 'বাস্মত করে । আপাঁন কী ভীষণ নিলিপ্ত ! 
রত্মময় স্বর্ণপালঙ্ক যাঁর শয্যা ছিল-_তাঁর শয্যা আজ কি না তীক্ষ;- 
ধার কুশগুচ্ছ! হায়। যে দেহ সবসময়ে কস্তুরী আর চন্দন 
লেপে সগদ্ধিত থাকত -সেই দেহ আজ সবসময়ে ধূলি ধূসাঁরত ! 
সভাসদদের পরিবতে মুনি-খাঁষরাই আজ তাঁর সভাসদ ! অজঙ্র 
ক্ষুধাত' মূখে যান নিত্য আহার যোগান দিতেন--তারই কিনা 
ফলমূল একমাত্র ভক্ষ্য! ইন্দ্রের মতো রুপবান ভ্রাতাদের মুখ 
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শুদক-মলন । এসব দর্শন করেও কি আপনার কোনও দুঃখ- 
বোধ হয়না? পাণ্সালীর এই অবণণনীয় কম্টও ক আপনাকে 
[বিচলিত করে নাঃ আপাঁন কোন ধাতু দ্বারা নির্মিত? কেন 
আপনার হ্রোধ জাগ্রত হয় নাঃ কেন আপনার ক্রোধ দুরাচারী*. 
দুর্যোধনকে ভস্মীভূত করে ফেলে না? হে মহারাজ! আপাঁন 
নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন যে ক্লোধহগন, তেজহশন রাজাকে সবাই£ 
অবমাননা করে; হণনজ্ঞান করে। তার ভাষাকেও অপহরণ করে। 
শাস্তে বলে অজ্ঞানকে একবারই মান্র ক্ষমা করা ডীঁচত এবং 
দ্বিতীয়বারে তাকে দণ্ডদান করা প্রয়োজনীয় । অথচ দুযোধন 
বারবার অপরাধ করা সত্তেও আপাঁন তাকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন । 
আপাঁন ক্ষান্ত তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে দুর্ষোধনকে ধ্বংস করুন । 
ধমকে রক্ষা করুন । বাপুদেব আপনার পরম সহায় । আপনার 
কিসের চিন্তা ? কিসের দ্বিধা ? 

দ্রেপদীর অনুযোগে উত্তোজত হলেন না যাঁধান্ঠর। বরং 
দ্রোপদীর ক্ষোভকে উপলাব্ধ করে তিন বললেন, হে পাণ্চালখ, 
ক্ষমাই মান.ষের শ্রেচ্চ ধর্ম। এ শিক্ষা কেশবেরই শিক্ষা । ফ্লোধ 
মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশন্য করে তোলে । ফ্লোধ মহাপাপ, 
ক্োধে কুলক্ষয় হয় । প্রাতশোধ স্পৃহা ত্যাগ করেই হ্রোধ প্রকাশ 
করা উীচত। মানুষের শ্রেষ্ঠ গ্ণ- ক্ষমা । তা আমায় ত্যাগ করার 
জন্যে অনুরোধ কোরো না, কৃষ্ণা । বাসংদেবাপ্রয় যৃধাচ্ঠিরের পক্ষে 
অধর্মের পথে চলা অসম্ভব । আম ক্রোধ প্রকাশ করলে কুরুকুলের 
ধ্বংস অনিবা' । কুলক্ষয়খকে মানুষ ঘৃণা করে । ধ্বংসকে বাঁদ 
আহ্বান করতেই হয় তবে তা মূঢ় দুযোধনই করুক। আমি 
কেন £ 

প্রত্যুন্তর দ্রৌপদী বলল, বিধাতাকে প্রণাম । প্রণাম ধর্মকে। 
যে মানুষটি আজ পর্যন্ত কোনও অধমণচরণ করেন নি- জগতের 
সব দুঃখই কি তাঁর ভাগ্যে! আর অধর্মচারী দুর্যোধনের ভাগ্যেই 
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কিনা ধত সহখ--ষত আনন্দ! ধর্মের একী বিচার ? 

উত্তোজতা দ্রৌপদীর অন্তরের ক্লোধকে অনুভব করে য্াধান্ঠর 
বললেন, হে কৃষ্ণা, ফলাফলের আশায় কেউ ধর্মাচরণ করে না। 
করাও উচিত নয়। লাভের আশায় কিছ; করা বৈশ্যবতি মানর। 
ধর্ম আমার সহজাত প্রবৃন্তি। ধমই আমার শীস্ত । বিরূপ ভাগ্যের 
সঙ্গে আঁম সেই মহাশান্ত দিয়েই সংঘর্ষ করতে চাই । সংগ্রামই 
জীবন। নিরবাচ্ছন্ন সুখ জীবনের পারপূর্ণতা নয় । 'নরবাচ্ছন্ন 
সুখ জীবনে তিন্ততা আনে । 

আলোচনা হয়তো আরও কিছুকাল স্থায়ী হত । কিন্তু কু'টির- 
দ্বারে মহর্ষি বেদব্যাস এসে উপস্থিত হতেই আলোচনা বাধা পেল। 
উপস্থিত সকলে দ্বারদেশে গিয়ে কৃষ্দ্বৈপায়নকে অভ্যর্থনা জানালেন । 
আহার এবং বিশ্রামের পর মহার্ধ যাধাষ্ঠরকে কিছু মূল্যবান 
উপদেশ দান করলেন । তান বললেন, বাসদেবের মতো আঁমও 
জানি, ধ্য়োদশ বধের শেষে কী ঘটবে । কিন্তু আম তোমাদের 
ব্যস্ত করতে চাই না। তবে বৃদ্ধিমানেরা অশুভ পাঁরাস্থিতির জন্যেই 
নিজেদের প্রস্তুত করে । পাঁরাস্থীতি শভ হলে তো কোনও ক্ষতি 
বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু অশুভ হলে ? যা যুদ্ধই হয় তাহলে দেখা 
যাবে, কৌরবেরা অস্রবলে জনবলে তোমাদের থেকে অগ্রণী হয়ে 
রয়েছে । ভঈঙ্ম, দ্রোণ, কপ আর কর্ণ যে বাঁহনীতে অবস্থান 
করবে সেই বাহনণ হয়ে উঠবে অপরাজেয় । মান্র দুটি উপায়ে 
এদের পরাজিত করা সম্ভব। এক, ধর্মবলে নিজেদের বালয়ান করা । 
দুই, দৈবাদ্ত্রে বলীয়ান হওয়া । দৈবাস্রের মধ্যে শ্রে্ঠতম হচ্ছে 
পাশুপত। দেবাঁদদেব সন্তুষ্ট হলে, অন্যান্য দেবতারাও অস্থ 
দয়ে সাহায্য করবেন । তাই তেরোটি বৎসর একই স্থানে স্থাবরের 
মতো বসবাস কোরো না। ভ্রমণ কর, জ্ঞানার্জন কর, আঁভজ্ঞতা 
সয় কর, ভবিষ্যতের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত কর । 

অতঃপর মহার্ধ স্বতঃপ্রবৃন্ত হয়ে য্যাধান্ঠরকে প্রাতস্মাতি 
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বিদ্যা দান করলেন । 

মহ কৃষ্দ্বৈপায়ন দ্বৈত বনের পর্ণকুঁটিরে কিছদন বাস 
করার পর 'বদায় 'নলেন। পাণ্ডবেরাও দ্বৈত বন পাঁরত্যাগ করে 
কাম্যক বনে ফিরে এলেন । কাম্যক বনে যাাঁধাচ্চর অর্জুনকে প্রাতি- 
স্মৃতি বিদ্যায় দীক্ষিত করে দৈবাস্ত্ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ 
নরলেন। 

অর্জনের অন:পাস্থাতর সময়ে মহা" বৃহদম্ব কাম্যক বনে 
এলেন । তিনি বাঁধান্ঠরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে নলদময়ন্তীর 
উপাখ্যানের ছলে বললেন, দুঃখ চরস্থায় নয় । দুঃখেরও একাঁদন 
অবসান ঘটে । তোমাদেরও দঃখের অবসান নিশ্চয় ঘটবে। 
এরপর তিনি যুধাত্রকে অক্ষহদয় 'বদ্যা দান করলেন । এই 
বিদ্যার দ্বারা অক্ষক্কীড়ায় অজেয় হওয়া সপ্তভব। অজ্ঞাতবাসের 
সময়ে যাঁধান্ঞঠর এই 'বদ্যাকেই ব্যবহার করোছিলেন 'াবরাট রাজ 
সভায় জীবকা অজনের জন্যে । 

মহর্য বহদশ্বের পর এক এক করে এলেন দেবাঁষ নারদ, 
মহর্ধ লোমশ । তাঁরা যাঁধান্তরের কাছে নানান তীর্থ-মাহাত্ম্যের কথা 
বললেন । তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন পুরোহিত ধোম্য। শেষপযস্ত 
যঁধান্ঠর কাম্যক বন ত্যাগ করে তীর্থ পাঁরশ্রমায় নিগ'ত হলেন । 

বনবাসের দীঘ চার বছর পর তাঁরা উপাচ্ছিত হলেন নরনারায়ণা- 
শ্রমে । এইখানেই তাঁরা গন্ধমাদন পরতে অর্জুনের প্রত্যাবতনের 
জন্যে অপেক্ষা করলেন । 

সফল হয়ে দেবলোক থেকে অর্জুন একান প্রত্যাবর্তন করল। 
তার সংগ্রহে এখন নানান দৈবাস্ত্র। তারই মধ্যে শ্রে্চতম হচ্ছে 
পাশুপত। উৎসাহত হয়ে উঠলেন যাঁধান্ঠর | উল্লাসত হল ভীম, 
নকুল আর সহদের । আশান্বিত হয়ে উঠল দ্রৌপদী । পাণ্ডবেরা 
এখন 'ীনঃদন্দেহে অপরাজিত । তাঁদের আত্মবল সহম্ত্র গুণে বাঁধত 
হল। : 
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যুধিঙ্ঠির আবার কাম্যক বনে প্রত্যাবর্তন করলেন । ভবিষ্যতের 
জন্যে তান এখন প্রস্তুত ৷ তাঁর ক্ষমার দর্ুষ্টকে এখন আর কেউ 
দুর্বলতা বলে চিহি'ত করবে না। 

দীঘ" অদশ'নে ব্যাকুল হয়ে উঠোছলেন কৃঞ্চও । তিন রাজ- 
সুখে অথচ তাঁর মানসাঁশষ্যেরা বনবাসণ হয়ে 'দনাতিপাত করছে। 
ছুটে এলেন তিনি কাম্যক বনে । সঙ্গে এলেন মহাম্দনি মাক্ন্ডেয় । 
আনন্দময় কৃষ্ণের উপাস্ছীতিতে পর্ণকুঁটির আবার আনন্দময় হয়ে 
উঠল। 

যাধান্ঠটকে দর্শন করে 'বাঁস্মত হলেন বৃঞ্চ। কোনও 
পাঁরবর্তন নেই যাঁধাষ্ঠরের । সেই ব্যস্ত সমাহত রুপ । সেই 
পরম বিনয়ের বিচ্ছুরণ ॥। য্যাধান্তরের প্রশংসা না করে পারলেন না 
কৃষ্ণ । বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনি জিতোন্দ্রয়। লোভ আপনাকে 
স্পর্শ করতে পারে না। লোভের মোহে আপাঁন কোনও কার্জ 
করেন না। কোনও কিছুর মোহে আপান ধর্মও ত্যাগ করেন না। 
আপাঁন সত্যই ধর্মরাজ । অন্য কেউ হলে সে নিঃসন্দেহে হাঁস্তনা- 
পুর আহ্কনণ করত । অর্জুনের সংগ্রহ করা দৈবাস্ত্রের মুখোমাঁথ 
হবার দুঃসাহস এ জগতে আর কার হবেঃ পাণ্ডবশান্ত এখন 
অজেয় । অপ্রাতহত। 

যুধান্ঠর বললেন, হে কেশব, অযথা আমার প্রশংসা কোরো না। 
ধর্মের প্রাতিম্তি' স্বয়ং তুম । তুমিই আমাদের পথ-পাঁরদর্শক- 
পাঁরচালক । আমরা তোমার অনুগামী মান্ত। 

অতঃপর য্াীধান্ঠর মহামুনি মার্কণ্ডেয়র কাছে শুনলেন নানান 
ধর্মকথা--লোক ব্যবহারের কথা । নিজের জ্ঞানের ঝাঁল পূর্ণ করে 
[নিলেন তান । 

কয়েকাদন কাম্যক বনের পর্ণকুটিরে আতিবাহিত করে কৃ 
আবার বিদায় নিলেন। অশ্রুর বন্যার মধ্যে পাণ্ডবেরা তাঁকে 
বিদায় দিলেন । নিঃসঙ্গতা গ্রাস করল পাশ্ডবদের । 
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এই সময়েই আরও একি বাবশেষ ঘটনা ঘটল । পাণ্ডবেরা 
তখন কাম্যক বন ত্যাগ করে প্রভাসতীর্থের কাছাকাছি বাস 
করছেন । পাণ্ডবদের হদয় ঈরার আঁগ্ুতে দাহিত করার জন্যে 
দুযেধিন সমস্ত রাজকীয় বৈভব নিয়ে প্রভাসতীর্থে ঘোঘযান্রা 
করলে । 
সৈন্যদলের কোলাহলে কৌতৃহলা হয়ে শিকার ত্যাগ করে ভশম, 
অর্জুন, নকুল আর সহদেব সেই সেনাবাহনীকে লক্ষ্য করে 'বাঁস্মত 
হল। বাহনণ তাদের পাঁরচিত-কৌরববাহনী। এই প্রভাস- 
তীর্থে তারা কেন £ কিসের জন্যে? 
সসৈন্যে দযেধিনকে দশ'ন করে চার ভ্রাতাই সাঁন্দগ্ধ হয়ে উঠল । 
অযথা সময় নস্ট না করে তারা কুঁটিরে গিয়ে রণসাজে সাদজত হল । 
তারপর ধ্যাধাম্ঠরের নিকট উপাঁস্ছত হয়ে কৌরববাহনীকে আমধ্বমণ 
করার অনমাত প্রার্থনা করল । - আত্মরক্ষার জন্যে আমাদেরই 
প্রথম আফমণ করা উাঁচত। রণনশীতি তাই বলে, অগ্রজ । অনুমতি 
[দন । 
যুধাষ্ঠর বিস্মিত হলেন । তারপর ভ্রাতাদের উগ্রতা দর্শন করে 
বললেন, আমাদের প্রথমে জ্ঞাত হওয়া উঁচত, সে কোন উদ্দেশ্যে 
প্রভাসে আগমন করেছে ঃ সন্দেহের বশে অযথা রন্তপাত করা 
উচিত নয় । প্রথমে দৃযেধিনের উদ্দেশ্য কী--তা অনুধাবন করার 
চেষ্টা কর। ূ 
সেৌভাগ্যবশত অগ্রগামণ বাহনগর সঙ্গে আসাঁছল প্রাতিকামী ৷ 
সে পা'ডবদের দশ'ন করা মানত আঁভবাদন জানাল এবং যুধাম্তরকে 
প্রণাম নিবেদন করল । প্রাতিকামীর কাছ থেকেই জ্ঞাত হওয়া গেল 
ষে, দূষেধিন তগথযাতায় আগমন করেছে। 
পাণ্ডবেরা অবশ্যই বুঝতে পারল যে দুষেধিনের আসল উদ্দেশ্য 
বৈভব প্রদশখন করে পাণ্ডবদের উত্যস্ত করা। অথচ প্রাতবাদ 
করারও ছু নেই । তব য্রর্ধান্ঠর প্রাতকামীকে বললেন, 
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দুষেধিনকে বলবে যে এভাবে পাণ্ডবদের ঈধলি করে তোলা সম্ভব 
ময়। তবে, এই তাঁর্থে অসংখ্য সিদ্ধ পুরুষের বাস। দুষেধিন যেন 
তাঁদের সঙ্গে সংঘাতে 'লিপ্ত না হয়। তাহলে অনর্থপাত ঘটবে । 

প্রাতিকামী যুধাচন্চঠরের উপদেশ নিবেদন করার প্রাতশ্রুৃতি 
1দয়ে বিদায় নিল এবং পাণ্ডবেরাও দুযেধিনের উপাঁস্্াতর কথা 
বিস্মৃত হল। 'কন্তু কয়েক দন পরে দযেধিন সম্ভবত যাাঁধাঁচ্খঠরের 
আশতকাকে লত্যে পারত করার জন্যেই গম্ধবরাজ চনসেনের সঙ্গে 
সংঘষে' লিপ্ত হল । শুরু হল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ । পণ্ঠ প্রদর্শন করল 
অঙ্গরাজ কর্ণ নীব্রগর্তরাজ সংশমাঁ, সৌবল শকুনি, দুঃশাসন, 
বাঁবংশাত প্রভীত সব কেরব সেনাপতি । দুযেধিন সহ কুরুকুল- 
নারীরা বন্দী হল। বন্দীদের নিয়ে শচন্রসেন নিজ নগরের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন । কলাঁঙ্কত হবার ভয়ে কুরুকুলনারীরা 
আর্তনাদ করা শুর করল । দুযেধিন অসহায়ভাবে তা প্রতাক্ষ করল । 
তার করণীয় ক ?ছল না। কারণ কৌরব সেনা এবং সেনাপাতরা 
পলায়ন করেছে । 

দুযেধিন-পত্বী ভানুমতা কিন্তু স্থির রইল না। সে চিন্রসেনের 
অলক্ষ্যে এক অনচরকে প্রেরণ করল যধাষ্ঠরের সন্ধানে । 
সাহায্যের আবেদন জানাল ভানৃমতী । ভানহমতী [নাশ্চিত, এই 
জগতে তাদের সাহাব্যকারী যাঁদ কেউ থাকেন, তবে তান যৃধাষ্ঠর | 
শন্রুতার কথা তাঁর মনেও স্থান পাবে না। 

তাই ঘটল । সংবাদটি শ্রবণ করা মাব্র যুধান্ঠর ভীম আর 
অর্জুনকে আদেশ করলেন দুষেধিন এবং কুরুকুলনারগদের মুক্ত 
করতে ।- গন্ধবরাজ নগরে প্রবেশ করলেই কুলনারীরা কলাঁঙ্কত 
হয়ে পড়বে । তার পূবেই সকলকে মত্ত কর। 

ভম আর অর্জুন 'বাঁস্মত হয়ে বলল, হে অগ্রজ, এ আপান 
কী বলছেন! চিত্রসেনকেই বরং আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত 
যে, তান আমাদের হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন । আপাঁন 
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কুরকুলনারীদের জন্যে দুশ্চিন্তা করছেন 2 ওই নরাধম দুযষেধিন 
1ক দ্রৌপদ"র প্রাত কোনও করংণা প্রদর্শন করোছিল ? 

যাঁধান্চর শান্ত স্বরে বললেন, তোমরা যা বলছ তা সবই সাত্য ৷ 
[কিম্তু একটা কথা তোমরা বিস্মৃত হচ্ছ । কুরুকুলের সঙ্গে আমরা 
[কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করতে পার না। আমরাও কে;রব। 
দদযোঁধনের সঙ্গে শত্তা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার । আমরা 
নিজেরাই তার সমাধান করব॥ কিন্তু বাঁহরাগত ! আমাদের 
উপাস্াতিতে কুরুকুলনারীদের কলাঙ্কত করার আঁধকার চিন্রসেনের 
নেই । বাঁহরাগত শত্রুর সামনে আমরা পণ ভ্রাতা নই-- পঞ্চোত্তর 
শত ভ্রাতা । তোমরা ঘাঁদ গমন করতে অস্বীকার কর, তাহলে আম 
নকুল আর সহদেবকে নিয়ে স্বয়ং গমন করব । 

ভগম আর অর্জন ল্গজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা 
বলল, হে অগ্রজ, আপ্পান সত্য কথাই বলেছেন । দুযোধনের 
অপমান- আমাদেরও অপমান । আমরা এখুনি যাত্রা করছি. 

আঁচরেই ভীম আর অর্জুন টিন্রসেনকে বন্দী করে গুবোধন 
আর কুরুকুলনারীদের উদ্ধার করে নিয়ে এল ॥ 

গন্ধর্বপাঁতির বন্দীদশা দেখে লাঞ্জত হলেন য্যাধান্ঠর । 1বনীত 
ভাবে তিনি বললেন, হে গম্ধবপাত ! আপনার লাঞ্নার জন্যে আমি 
দুঃাঁখত। ভীম আর অর্জনকে অল্পবয়স্ক জ্ঞান করে ক্ষমা 
করুন। আপাঁন সম্মানে নিজ নগরে ফিরে যান। আপনার 
সঙ্গে আমাদের কোনও শরুভা নেই । ভীম আর অর্জন শংধ্মান 
কর্তব্য-কর্ম করেছে । 

যাঁধান্ঠরের 'বিনয়ে প্রীত হয়ে আশীবদি করলেন চিন্রসেন। 
তারপর হাসি মুখে নিজ নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন । 

অপমান-দগ্ধ দুযেধিনও এক সময় য্ধাচ্ঠরকে প্রণাম করে 
বদায় নিল। | 

কাম্যক বনের বনস্পাঁতর 'নাবড় ছায়ায় বসে যাঁধান্ঠর আজকাল 
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প্রায়ই চিন্তা করেন-_-একটি প্রশ্ের যথাযথ উত্তরের সন্ধান করেন । 
পাণ্ডবদের না হয় অপমানিত হবার কারণ রয়েছে । 'িকন্ত দ্ৌপদশ 2 
পাঁতিররতা দ্রৌপদী কেন বারবার লাঞ্ছিত হবে? তার এই লাঞ্ছনা 
কোন মহাবিপ্রবের সচনাকারণী ? 

গোঁদন লন্ধূরাজ জয়দ্রথ সসৈন্যে *বশুরগৃহ হাপ্তনাপুর থেকে 
প্রত্যাবর্তন করাঁছলেন নিজ দেশের উদ্দেশ্য । বনমধ্যে কুটির- 
দ্বারে অসামান্যা দ্ৌপদীকে দেখে চিন্তা করলেন, এ নারী নিশ্চয় 
সহজলভ্যা । তান কামোম্মন্ত হয়ে দ্রোপদীকে বলপূর্বক দননজের 
রথে তুললেন । 

অতঃপর সংবাদ পেয়ে ভীম আর অর্জুন তার গাতিরোধ করে 
তাকে নিদারণ ভাবে প্রহার করল । অন যাঁদ ভীমকে বাধা না 
দিত তাহলে জয়দুথ নিহত হত । যুধিষ্ঠির জয়দুথকে বধ না করার 
নরেশ দিয়েছিলেন । যাঁদও তার অকথ্য অপরাধের জন্যে মৃত্যুই 
একমান্ শাস্ত ছিল। কিন্তু জয়দ্রথের মৃত্যুতে জ্যে্ভ৬তাতের একমান্র 
কন্যা দুঃশলার অকাল বৈধব্য ঘটবে এবং জ্যেষ্ঠতাত মমাহত হবেন-- 
একথা চিন্তা করেই য্াধাঁন্ঠর জয়দ্রুথের ওপর কঠোর হতে পারেন নি । 
পরে যীধান্ঠরের আদেশ মতো জয়দ্রথকে মুস্ত করে দেওয়া হলে চার 
ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী ভীষণ মনঃক্ষুঘ্ন হল। 

যুধাচ্র ভ্রাতাদের শান্ত করার জন্যে বললেন, সাধারণ অবস্থায় 
জয়দুখ এ ধরনের অপরাধের কথা চিন্তাও করতে পারত না! তাদের 
দৈন্যই জয়দ্রুথকে প্ররোচিত করোছিল। সে দীনহণনা দ্রোপদশীকে 
সহজলভ্যা বলে ভেবেছিল । মানষমান্রই ভ্রুুটযুন্ত । তাকে বাঁদ 
সংশোধনের অবকাশ দেওয়া না হয় তবে সংসার জনহশন হয়ে 
পড়বে । 

স:খে-দঃখে ঞারটি বছর যেন ঝড়ের বেগে আতগ্কান্ত হল। 
এই এগারাঁট বছর ধরে যুধিষ্ঠির জীবনকে খুব নিকট থেকে 
দেখলেন । সগ্চয় করলেন জ্ঞান আর আভজ্ঞতা । 
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এই এগার বছর শেষে আবার কৃষ্ণের রথ দেখা দিল কাম্যক 
বনে। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল পাণ্ডব-কুঁটিরে । অপাঁরবত'নণয় 
যুধাষ্ঠরকে দশ'ন করে কৃষ্ণ প্রত হলেন । আনন্দে উল্লাসে কিছু 
দন আতবাহত করলেন কৃষ্ণ । পাণ্ডবদের বনবাসের কম্টের 
অংশভাগ্ী হলেন । আবার বিদায়বেলা ঘাঁনয়ে এল। কৃষ্ণ 
যুধষ্ঠিরকে পরামশ" দিলেন, আপনারা কাম্যক বন ত্যাগ করে 
পশ.-পক্ষী-ফল মূলের প্রাচুর্যে ভরা যমুনার তঈরবতত্খ শৃরসেন 
বনে প্রবেশ করুন । শরসেন আত রমণীয় বন। তাছাড়া 
শুরসেন হয়েই অঙ্গ-বঙ্গ-কাঁলঙ্গ-কাশঈ-পাণ্চাল-মৎস্য ইত্যাদি নানান 
দেশে যাওয়ার স্যাঁবধা রয়েছে । আপনারা অজ্ঞাতবাস করলে এই 
সব দেশের কোথাও অবস্থান করতে পারেন । ধার্তরান্ট্রেরা 
আপনাদের কোনো সন্ধানই পাবে না। কৃষ্ণ সম্ভাব্য ছদ্মবেশ 
ধারণ করার উপদেশও দান করলেন । বললেন, অজ্ঞাতবাসের 
বৎসরাট এইভাবে নিরাপদে আতবাহিত করতে পারবেন । 

এক সময় শোকবিহহল প০% পাণ্ডব আর দ্রৌঁপদীর কাছ থেকে 
[বিদায় নিয়ে বু দ্বারকায় যান্রা করলেন । তাঁর মনে তখন আসন্ন 
ভবিষ্যতের চিন্তা ৷ 

কৃষ্ণের পরামশ' মতো পাণ্ডবেরা শুরসেন বনে প্রবেশ করলেন । 
শ্রমে বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ আঁতঙ্কান্ত হবার সময় ঘানয়ে এল । তার 
পৃবেহি পাণ্ডবেরা মনের চণ্চলতার কারণে শূরসেন বন পাঁরআাগ 
করে আবার দ্বৈত বনে প্রবেশ করেছিলেন । 

দ্বাদশ বর্ষের শেষপাদে আবার একাঁট ঘটনা ঘটল । 

একাট ব্রাহ্মণ তাঁর অরাঁণ আর মন্হ গাছের শাখায় ঝুঁলয়ে 
রেখোঁছল, একটি হরিণ গাছের তলা 'দিয়ে যাবার সময় ওই অরাঁণ 
আর মন্হ তার শিংয়ে আটকে যায় এবং হাঁরণাঁট দ্রুত আত্ম- 
গোপন করে । 

ব্লাহ্মণাঁট তার অরাঁণ আর মচ্হ উদ্ধার করার জন্যে পাণ্ডবদের 
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শরণাপন্ন হয়। কিন্তু পাণ্ডবেরা দীর্ঘ সময় ধরে হারণাঁটকে 
সন্ধান করেও অরাঁণ আর মন্হ উদ্ধার করতে পারলেন না। শেষে 
একাট বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে হযাঁধন্ঠির নকুলকে জলের 
সন্ধানে প্রেরণ করলেন । কিন্তু সুদ্দীঘ' সময়ের পরও নকুল না 
প্রত্যাবর্তন করতে চান্তত যুধিষ্ঠির নকুলের সন্ধানে সহদেবকে 
পাঠালেন । এইভাবে এক এক করে সব ভ্রাতাই একে অন্যের খোঁজে 
গিয়ে -আর কেউ প্রত্যাবর্তন করল না। শেষ পযন্ত য্াধান্ঠর 
স্বয়ং হ্াতাদদের সন্ধানে যাত্রা করলেন এবং একাঁট সরোবরের 
তীরে সবাইকে মৃত অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন । তবে 
শন্রুর অন্বেষণ করার পূর্বে জলপান করে নিজের ক্লান্ত দূর করাই 
[তান শ্রেয় মনে করলেন । কিন্তু ষে মুহূর্তে তিনি সরোবরে নেমে 
জলপান করতে উদ্যত হলেন সেই মূহুতে অন্তরপীক্ষ থেকে একাঁট 
কণ্ঠস্বর তাঁকে বলে উঠল, সাবধান । আগে আমার প্রশ্নের জবাব 
না দিয়ে জলপান করলে তোমারও দশা তোমার ভ্রাতদের মতোই 
হবে। এই সরোবর আমার । আমার অন:মাতি ছাড়া এখানে কেউ 
জলপান করতে পারে না। 

যৃঁধান্ঠর কণ্ঠস্বরাঁটকে অনুসরণ করে একটি বককে দেখতে 
পেলেন এবং বুঝলেন যে-_ওাঁট একটি ছদ্মবেশন ক্ষ । অন্যান্য 
ভ্রাতাদের মতো হণকারতা করলেন না তান। কারণ, বুঝতে 
পারলেন যে -ওই ছদ্মবেশী বক নিশ্চয় মহাশান্তমান । সুতরাং 
পূঝে তার প্রশ্নের উত্তর দান করাই মঙ্গলজনক । যাঁধান্ঠর 
বললেন, বেশ, বল। আমি প্রস্তুত । 

ফাাধান্ঠর তাঁর প্রজ্ঞা থেকে বকের প্রাতাঁট উপ্তরই যথাযথ ভাবে 
দান করলেন । আনান্দত বক যাধান্টরকে বর দান করতে উদ্যত 
হয়ে বলল, হে যুধিষ্ঠির, তুমি সত্যই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ । তুমি জ্ঞান দান 
করনা। সণ্য়কর। আম তোমার একাঁটমান্্ ভ্রাতার জীবন 
প্রত্যপ্"'ণ করতে ইচ্ছুক । বল, কার জীবন কামনা কর ? 
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বষগ্ য্যাধাণ্ঠর ভাবলেন, এই বক জানে না ষে প্রীতাঁট ভ্রাতাই 
তাঁর কাছে পূত্রবৎ। কাকে ত্যাগ করে কার জীবন তিন প্রার্থনা 
করবেন ? তবু একাঁট ভ্রাতাই যদ জীবিত থাকে তবে তাই-ই 
থাকুক । ---হে বক' সহদেবকে আপনি জীবন দান করুন । 

বাস্মত বক বলল, কেন ! লহদেব ? ভীমন্অঞ্জন থাকতে সহদের 
কৈন £ ভীম কিংবা অর্জুন জীঁবত থাকলে তুমি পাঁথবশীর অধখ*বর 
হতে পারবে ' সহদেবের কী প্রয়োজন ? 

যৃধাম্ঠর বললেন, হে বক, সব ভ্রাতা-ই সহোদর তুল্য । মাতা 
কুন্তীর সন্তান হিসাবে আম জীবত রইলাম ! মাতা মাদ্রুশর 
সন্তান হিসাবে সহদেব থাকুক । তাছাড়া সহদেব মাতা ক্যন্তীর 
আত প্রিয় সন্তান । সহদেব জীবত থাকলে মাতা কৃন্তী শান্ত 
লাভ করবেন--আর সহদেবের মাতৃকুল জলদান থেকেও বাঁণ্ত 
হবে না। 

বক আর ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকার প্রয়োজন বোধ করল 
না। সে ম্ধ হয়ে স্বমুর্ত ধারণ করে বলল, হে পন 
যাঁধান্ঠর, তম ধন্য। আম দেব-ধর্ম। তোমার সকল ভ্রাতা-ই 
জীবিত হোক । আমি তোমায় পরাক্ষা করাছলাম মান্র। তুমি এ 
জগতে তুলনাহীন । বল, আর কী বর প্রার্থনা কর £ 

যাঁধাচ্চর বললেন, হে ধম, আশশর্বাদ করুন, জীবনের শেষ 
দন পর্যন্ত যেন আপনাতে আমার মতি অক্ষ থাকে। 

ধম" বললেন, তথাস্তু! তোমাকে আরও একাঁট বর দান করাছ। 
অজ্ঞাতবাস নিরাপদে আঁতবাহিত করবে । কেউই তোমাদের সনান্ত 
করতে পারবে না। তুমি পুনরায় ভারতভূমির সম্মাট হবে। 

ধের আশীর্বাদে পরম আশ্বস্ত হলেন য্ধাম্ঠর ৷ তাঁর মনের 
সকল চিন্তা মূহ্‌তের মধ্যে দূর হয়ে গেল ॥ 
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অঙ্ঞাতবাস 


বকের ঘটনার কিছাযাদন পর সহদেব গণনা করে বলল, দ্বাদশ 
বর্ষের শেষ হতে আর মান্র ছশট দিন অবাশষ্ট রয়েছে । আমাদের 
এখনই স্থির করতে হবে, অজ্ঞাতবাসের বর্ষ আমরা কোথায় আঁতি- 
বাছিত করব ? 

অর্জন বলল, কুরু দেশের সকল দিকে প্রচুর খাদ্য-পেয়যুস্ত ও 
বহুতর মনোহর দেশ রয়েছে । যেমন পাণ্চাল, চোঁদ, মৎস্য, শরসেন 
পচ্চৈর, দর্শান, বিরাট, মল্ল, শাজ্ব, ধূগন্ধর, বিস্তণ, কুন্তরাষ্, 
সরাষ্ট্র এবং অবস্তী। 

অনেক 'বিচার-বিমর্শ করার পর যুধাষ্ঠর ঠিক করলেন, মৎস্য 
দেশের রাজা বিরাট ধাঁ্মক, দাতা, বৃদ্ধ, বলবান, এবং ধনবান। 
ওই মৎস্য দেশেই আমাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত । 

স্থির হল, যাঁধান্ঠর 'কঙ্ক' নাম ?নয়ে বিরাটের সভায় উপাস্থত 
হয়ে বলবেন, আম মহারাজ যাঁধাম্ঠরের প্রিয় বয়স্য ছিলাম । 
দযুতত্রড়ায় আম দক্ষ। রত্বরাজর মূল্য নিরধারণেও আমি 
আদ্বিতীয়। আপনার সভায় আম কর্ম প্রার্থনা কার । 

এইভাবে 'বল্লব* নাম নিয়ে ভীম গিয়ে বলবে, সে যুধাচ্চরের 
পাচক ছিল এবং মল্যৃদ্ধে নিপুণ । 

অজগন স্বর্গবাসের সময় অপ্সরাদের কাছ থেকে নত্যগীত 
শিক্ষা করে এসেছে। সে নপুংসক বেশে “বৃহন্নলা” নাম 'নিয়ে 
অন্তপরবাসিনীদের ন:ত্যগীত শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করবে । 

নকুল ও সহদেব যথাক্রমে শ্রীন্ছিক' ও 'তীন্মপাল' নাম নিয়ে 
বলবে যে তারা মহারাজ যাঁধা্ঠরের অশ্ব ও গো-বৈদ্য ছিল। বৈদ্য 
[হিসাবেই তারা কর্ম প্রার্থনা করবে ! 

সবশেষে স্থির হল, দৌপদী সৈরিম্ধ্লী বেশে উপাঁস্থৃত হয়ে বলবে 
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যে,সে সম্রাজ্ঞী দ্রোপদশীর রুপ পরিচর্যা করত। সে মহারানশ 
সদেষ্চার কাছে কমপ্রাথনণ হবে। 

যুধাচ্ঠিরের দু ব*বাস, মহারাজ বিরাট তাঁদের রূপ, কর্ম- 
বুশলতা ও ব্যান্তিত্ব দর্শন করে মুগ্ধ হবেন এবং তাঁদের কম" দান 
করবেন ; বিশেষ করে বিরাট ঘখন ইন্দ্রপ্রস্থের অনগত ছিলেন _- 
তখন তিনি ম্াঁধান্ঠরের অনচরদের অবহেলা করবেন না। 

পরামর্শ-সভা শেব হওয়ার পর যধাঁণ্ঠর তাঁর সব অনগামণীদের 
কাছে গিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন ৷ দ্রৌপিদীর দাসীদের পাণ্ছালে 
যাবার আদেশ করলেন । ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারাথদের বললেন 
দ্বারকার পথে যাব্রা করতে । অতঃপর পুরোহিত ধৌম্য নানা 
মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে অনুগামী দ্বিজদের নিয়ে প্রস্থান 
করলেন । 

অশ্রীসন্ত চক্ষে দীঘ' দ্বাদশ বষের অনুগামীীদের বিদায় জানিয়ে 
পাণ্ডবেরা যমুনা আতিয্ম করে শরসেনে প্রবেশ করলেন । তারপর 
পদররজে মৎস্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন । 

মৎস্য দেশে প্রবেশ করার পর তাঁরা এক শমশানভূমির কাছে 
একাঁট শমীবক্ষের শাখায় তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রাচ্ছাদত করে 
ঝাঁলয়ে রাখলেন । নিকটব৩শ গোপবালকদের বলে গেলেন ষে, 
তাঁরা তাঁদের মাতার মৃতদেহ কুল-পরম্পরা 'হসাবে শমীবূক্ষের 
শাখায় বন্ধন করে এসেছেন । উদ্দেশ্য, যাতে আর কেউ কোনও 
কৌতুহল প্রকাশ না করে । তারপর তাঁরা বরাটের রাজসভা লক্ষ্য 
করে পূনরায় অগ্রসর হলেন । 

যাঁধান্ঠরের অনুমান সাঁত্য বলে প্রমাণিত হল। মহারাজ 
1বরাট তাঁদের কাউকেই নিরাশ করলেন না। সকলকেই প্রার্থনা 
অন:যায়ণ কর্মে নিষূত্ত করলেন । 

1বরাট রাজ্যে প্রাণ ধারণের জন্যে কোনও অস্াবধার সৃষ্ট না 
হলেও হীন জাবকার জন্যে পাণ্ডবেরা মনে-মনে গ্লানি অনুভব 
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করলেন । যাঁরা অজন্ত্র প্রাথশকে নিত্য ধনদান- আহাধদান করতেন 
_-তাঁরাই আজ নিজেদের উদরপূতির জন্যে কায়িক শ্রমে িহ্্ত 
হয়েছেন! সেই মযদাহশীন জীবন তাঁদের সহ্য করতেই হল । 
দৈবের সম্ভবত আভিপ্রায় ছিল যে, পাণ্ডবেরা অহঞ্কার-শূন্য হোক। 

মা অনুসারে ুধাঁন্ঠর সবচেয়ে হীন বাঁত্ত অবলম্বন করে- 
ছিলেন । রাজসভায় দূযতপ্শড়ার দ্বারা উপাজিত অথেই তাঁকে 
জীবন ধারণ করতে হও । রত্বাদর মূল্য নিধরিণেও তাঁর গিছ্‌ 
উপাজ'ন হত ।॥ তাঁকে স্তুঁতিকার [হসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হয়োছিল। মহারাজ বিরাটের মনরক্ষা করাই তাঁর প্রধান কম" হয়ে 
উঠোছল। তব তান নিজের রূপ-ব্যন্তিত্বের জোরে যেটুকু 
সম্দ্রম আদায় করতে পারতেন সেট্ুকুকেই যথেষ্ট বলে মনে করতেন ! 
জ্াতাদের মতো তান 'নরাশ হলেন না। দৈবের আভপ্রায়কে 
স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলিষ্ঠভাবে দৈবের ম:খোমঁখ হলেন ! 

কিন্তু তাদের এই নিম্তরঙ্গ জীবনেও যে কোনো সমস্যার সং 
হতে পারে এবং তা তাঁদের দ্বাদশ বষে'র সাধনাকেও মৃহতে'র মধ্যে 
ধুঁলসাৎ করে দেওয়ার উপপ্কম করতে পারে সেকথা তাদের এক- 
বারও মনে হয় নি। 

সমস্যার সৃষ্টি হল সৌরিম্ধী বেশশ দ্রেপদশীকে নিয়ে । রাজান্ত- 
পুরে আত্মরক্ষার জন্যে পদ প্রচার করোছিল যে,সে পণ গন্ধবের 
পত্বী। তার স্বামীরা অলক্ষ্যে রয়েছেন ! কিন্তু রাজশ্যালক 
কঁচক দ্রৌপদীকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে উঠল। পণ্চ-গন্ধবের 
সম্ভাব্য ক্রোধকে অগ্রাহ্য করে সে ভগ্ন মহারানন সুদেষ্কাকে বলল, 
সোৌরন্ধ্শীকে তার চাই-চাই । নইলে জীবনের কোনও অথ" নেই । 
আত্মঘাতী হবে সে। 

সৈরিন্ধ্টীর রূপ দর্শন করে মহারাজ বিরাট যাতে উন্মন্ত না হয়ে 
ওঠেন-_-এই আশঙ্কায় কণ্টাকত হয়োছিল মহারানী সংদেষ্কা । 
এখন বিপদাঁট ভ্রাতার দিক দিয়ে আসাতে সে আরও আশাঁঙ্কত হয়ে 
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পড়ল। ভাইয়ের নিচ প্রস্তাব স্বীকার করার অথ" একাঁদকে যেমন 
সৌরম্ধ্ডীর প্রাত ব*বাসঘাতকতা- অপর 'দকে ভাইকে বাঁণ্চত করলে 
তার ক্রোধ থেকে ম্যান্ত পাওয়াও অসন্তব ব্যাপার | কারণ মৎস্য সেনা- 
পাঁতিকীচকই মৎস্যের প্রকৃত শীন্ত ৷ কাঁচক শ্বদন্ধ হওয়ার - মহারাজ 
বিরাটের 'সিংহাসনছ্ুত হওয়া । শেষপর্যন্ত সহদেঞ্চা আত্মরক্ষাই উত্তম 
ধর্ম জ্ঞান করে কোনও এক অজহাতে দৌপদীকে কীচকের প্রাসাদে 
যেতে বাধ্য করল। সাঁন্দগ্ধ দ্রৌপদী কণচকের প্রাসাদে প্রবেশ করা 
মাত্রেই আধ্বান্ত হল। সতীত্ব রক্ষার জন্যে দ্রৌপদী কোনরকমে 
আত্মরক্ষা করে রাজসভায় আশ্রয় নিল। দহীর্বনশীত কীঁচক সেই 
প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীকে কেশাকষ্ণ করে পদাঘাত করল । 

সভায় তখন যাঁধান্ঠর এবং ভীম উপাঁন্ছত। ক্রোধোন্মত্ত ভীম 
তখনই কীচককে হত্যা করার জন্যে নশরবে হাধান্ঠরের অনমাতি 
প্রার্থনা করল । কিন্তু স্থির-বুদ্ধি যুধিষ্ঠির ভ্রয়োদশ বষে'র কস্টলব্ধ 
সাধনার ফলকে মূহূতের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলতে চাইলেন না। 
[তান নীরবে ভীমকে নিরস্ত করলেন । কীচক দ্রৌপদীকে অপমান 
করার সঙ্গে সঙ্গেই যে 'মত্যু'কে অর্জন করেছে--তাতে তাঁর কোনও 
সন্দেহই ছিল না। প্রশ্ন উপযূস্ত সময়ের । মহাবলবান কঁচককে 
এই মুহ্‌তে হত্যা করা হলে যে সমস্যার সান্ট হবে তাতে তাঁদের 
গোপনীয়তা রক্ষা করা সন্তব হবে না। ব্যর্থ হয়ে যাবে দীঘ 
ব্রয়োদশ বর্ষের সমস্ত দুঃখ কম্ট। গিনরাশ হবে বহু হিতাকাঙ্ক্ষণ্‌ । 
উল্লাসত হবে ধাত'রান্ট্রেরা 

দ্রৌপদী স্বামীদের নিরুত্তর দেখে বিরাটের কাছে বিচার প্রার্থনা 
করল। কিন্তু কীচকের বিচার করার সামর্থ বিরাটের ছিল না। 
তাই তান দাঁয়ত্ব এড়য়ে যাবার জন্যে বললেন, সমস্ত ঘটনা বিশদ 
ভাবে জানার আগে বিচার করা সম্ভব নয়, সৈরিন্ধ্ী । 

বিরাটের ব্লশবত্ব দর্শন করে মমহিত হলেন যুধিষ্ঠির । অতঃপর 
[তিনি সৈরিদ্ধ্বীকে বললেন, সূযের মতো তেজস্বী তোমার পঞ্চ 
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স্বামী সম্ভবত এখন চিন্তা করছেন যে, ক্লোধ প্রকাশ করার এট 
উপয্যস্ত সময় নয় । যথাকালে তাঁরা নিশ্চয় ব্যবস্হা গ্রহণ করবেন । 
তুমি এখন প্রকাশ্য সভায় ক্রন্দন না করে অন্তঃপুরে চলে যাও । 

স্বামীদের অসুবিধার কথা দ্রৌপদী হদযঙ্গম করল। 
'লামান্যতম হণকারিতায় ্য়োদশ বর্ষের সমস্ত দৃঃখ কম্ট অর্থহান 
হয়েযাবে। পহনরায় ব্রয়োদশ বর্ষ! অগত্যা পাণ্ছালী অন্তঃপুরে 
1ফরে গেল । 

সোঁদন রাত্রে দ্রৌপদী গোপনে রম্ধনশালায় ভীমের সঙ্গে দেখা 
করল । আদরে-সোহাগে-আভিমানে-কন্দনে দ্রেপদী ভীমকে 
উত্তেজিত করে তুলল । ভীমও সমস্ত পাঁরাস্থিতি বিচার করে দেখল 
কীচকৈর মৃত্যু নিতান্তই প্রয়োজনীয় এবং এখনই । নচেৎ 
দ্রৌপদীর ধর্ম রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে । দ্রৌপদণীর পক্ষে বা 
অন্যান্য কোনও ভ্রাতার পক্ষে অস্ব্হশন হয়ে কীচককে বধ করাও 
সম্ভব নয়। অথচ অস্ত্র ধারণ করলে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে । 
তাই অনেক 'িবচার বিমর্শ করে সে দ্রৌপদীকে বলল, তুম কাল 
রানে রন্ধনশালায় কচককে আমন্ত্রণ জানাবে । সে যেন গোপনে 
একাকী আসে । বলবে, নচেৎ তোমার পণস্বামী তা জ্ঞাত হবে 
এবং ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর । রম্ধনশালায় তোমার পারবে আমি 
উপস্থিত থাকব । কালই যমালয়ে যাবে কঈ্চক। 

দ্রৌপদীর আহ্বান মতো কামোন্মত্ত কীচক অন্ধকার রন্ধনশালায় 
শায়ত ভীমকে দ্রৌপদী ভেবে আলিঙ্গন করল । প্রকৃতপক্ষে সে 
আ'লঙ্গন করল তার মৃত্যুকে । 

দ্যতসভা, জয়দুথ এবং ীবরাট সভায় দ্রৌপদীর ওপর লাঞ্ছনা 
_-এই তিন অপমানের প্রাতিশোধ ভম একন্রে কীচকের ওপর নল । 
মহাবলশালী শন্রুত্রাস কচক একটি মাংসাঁপণ্ডে পারণত হল। 

ভীম গোপনে রন্ধনশালায় ফিরে গেলে দ্রৌপদী চিৎকার করে 
কাঁচকের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করল । 
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কচকের শতন্রাতা উপকচকেরা উপান্থীত হল। দৌঁপদী 
সগবে বলল, তাঁর পণ্চস্বামণ প্রাতশোধ নিয়ে গেছে। 

কীচকের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ সৌরন্ধ্লীবেশী দ্রোপদীকে 
উপকাঁচকেরা বন্ধন করে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা কীচকের সঙ্গেই 
দ্রৌপদীকে জীবন্ত দাহ করবে । তাহলে হয়তো তাদের ত্রাতার 
আত্মা শান্ত লাভ করবে । উপকাঁচকেরাও কীচকের মতো দুধর্ষ । 

রন্ধনশালা থেকে ভশম সমস্ত ঘটনার ওপর দৃষ্টি রাখাঁছল। 
দৌপদণর কান্নায় সে আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে 
রন্ধনশালার পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে নির্গত হল শমশানভূমির উদ্দেশ্যে । 
পথে একটি বিশাল বক্ষকে উৎপাঁটিত করে ভীম উপকাীচকদের 
আশ্বমণ এবং নিহত করল । পরিশেষে দ্রৌপদীকে মুক্ত করে দিয়ে 
আবার গোপনে রল্ধনশালায় প্রত্যাবর্তন করল। 

নগরবাসণরা পণ গন্ধবের স্রী দ্রৌপ্দীকে দশন করে পলায়ন 
করতে থাকল । ভীত হলেন মহারাজ বিরাট এবং মহারান? 
সদেষাও। 

তাঁদের দু'জনকে অভয় দান করে দ্রৌপদী বলল, অশোভন 
নৃভ্টিতে তার দিকে যাঁদ কেউ না তাকায় তবে তার স্বামীরা আর 
কারোরই ক্ষাতি করবেন না। মহারানী নিশ্চিত থাকুন। আপনার 
ওপরে আমার স্বামীরা যথেষ্ট তুষ্ট । আর কিছুদিন পরেই আমি 
এখান থেকে চলে যাব । অবশ্য দ্রৌপদী জানে যে, স্বইচ্ছায় সে না 
গলে কেউই আর তাকে যেতে বাধ্য করতে পারবে না। গন্ধবঁদের 
ভয়ে সবাই আতাঁঙ্কত। 

যাঁধান্ঠর সবার অলক্ষ্যে ভীমকে সাধূবাদ জানিয়ে স্বাস্তির 
[নঞবাস নিলেন । 

কীচকের মৃত্যু পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকে নাবিঘু করে তুললেও 
তা মৎস দেশের পক্ষে ভীষণ ক্ষাতকর হল। কাচকের মত্যুসংবাদ 
্রগর্তরাজ সুশম্ট এবং ধাত'রাষ্ট্রদেরও উৎসাহত করে তুলল। 
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কশচকহণশন দুর্বল মংস্য দেশকে গ্রাস করার জন্যে একাঁট পরিকল্পনা 
রচনা করা হল। ভ্রিগর রাজ সংশর্মা প্রথমে দক্ষিণ মংস্য আশ্লমণ 
করবে । তাকে প্রাতিহত করার জন্যে মৎসবাহিনী সোঁদকে যাত্রা 
করলেই উত্তর অংশ অরক্ষিত হয়ে যাবে । সেই সুযোগে কৌরব- 
বাঁহনণ উত্তর মৎস্যের সব গোধন অপহরণ করে নিয়ে যাবে। 

বরাটের গোধন এক বিশাল সম্পদ হিসেবেই গণ্য হত এবং 
পাশ্ববতশ সকল দেশেরই তার ওপর লোভ ছিল । 

সুশমরি আধ্বমণে উীদ্বগ্থ 'বরাট যৃদ্ধযান্ার আয়োজন করলেন । 
যধাচ্চির মৎস্যের এই সংকটের জন্যে নিজেকে দায়ী করলেন । 
কীচক জশীবিত থাকলে সুশমা এই দুঃসাহস প্রকাশ করত না। তাই 
1বরাটের বিপদের দিনে তাঁকে সাহাধ্য করা উীঁচত জ্ঞান করলেন। 
[তান গবরাটকে বোঝালেন, আম, বল্পব, গ্রান্ছক আর তীল্তপাল 
যুদ্ধের ব্যাপারে মোটামুটি আভজ্ঞ। আপনার াবপদের 'দনে 
আপনাকে সাহায্য করতে পারুলে আনান্দত হব ॥ 

বিরাট য্যাধাঙ্ঠটরের বদান্যতায় খুশি হলেন। নবাগতদের 
মধ্যে যে কিছু পাঁরমাণে ক্ষান্রয়সুলভ ভাব রয়েছে তা তাঁন 
প্রথম গদনেই বুঝতে পেরেছিলেন । তাই তিনি চার ভ্রাতাকেই 
অনৃগমন করার অনমাতি দিলেন । বূহন্ললাবেশশ অজন রয়ে 
গেল অন্তঃপুরে | 

অজ্ঞাতবাসের সময় তখনও উত্তীর্ণ হয় নি। সেইজন্য যাীধচ্ঠির 
ভ্রাতাদের বললেন, প্রয়োজন না হলে আমরা কেউই বারত্‌ প্রকাশ 
করতে যাব না। আমরা নীরব দর্শক হয়েই বুকের গাত প্রকাতি 
লক্ষ্য করব । অপাঁরহার্য হলে তবেই আমরা আমাদের নিজেদের 
স্বার্থত্যাগ করে 'বরাটকে সাহায্য করব । 

কণচক আর উপকীচকহগন মৎস/বাহিনশ সাত্যই দৃবল হয়ে 
গিয়োছল । যুদ্ধে বরাট বন্দী হয়ে পড়লেন । মৎস্যবাহনীতে 
ভাঙন দেখা দিল । যধাচ্ঠর প্রমাদ গুনলেন। তিনি ভীঁমকে 
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বললেন, বুকোদর আর 'নশ্চুপ দর্শক হয়ে অবন্থান করা যায় না। 
এবার আমাদের সাঁত্যই কিছু করা দরকার । ভীম, তুম এাঁগয়ে 
গিয়ে বিরাটকে মস্ত করার চেষ্টা কর! আম, নকুল আর সহদেব 
তোমার অনহগামী হচ্ছি। 

ভীম বিনয়ের পঙ্গে বলল, হে অগ্রজ, আম থাকতে আপন 
কেন কষ্ট স্বীকার করবেন 2 আপনারা অপেক্ষা করূন। আম 
বিরাটকে এখনই মুক্ত করে আনাছ। 

কৃতান্তের মতোই ভীম একা 'ন্রিগর্তবাহনীর ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ল এবং আঁতি অল্প সময়ের মধ্যেই সশমরি বাহিনপকে 
ছন্রাকার করে দিয়ে সশমেই বন্দী করে নিয়ে এল । 

-মাননীয় কগক, এই নন আপনার শু । 

[বরাট সুশমা্কে মত্যদণ্ড দিতে যাচ্ছিলেন । যাঁধান্তঠর বাধা 
দয়ে বললেন, না মহারাজ, অযথা প্রাণদণ্ডের কী প্রয়োজন ? 
সুশর্মা জেনে গেল যে কীচকের অবর্তমানেও মৎস্যবাহনী এখনও 
শাল্তশালী । এই শিক্ষাই ওর পক্ষে যথেষ্ট । ক্ষমা করন ওকে । 

ধর্মপ্রাণ কঙ্ককে শ্রদ্ধা করতেন 'ীবরাট। তান কত্কের 
অনরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। কওক না বললে তিনি 
বল্পবকে নিয়ে আসার কথা চিন্তাই করতেন না এবং বল্পব যাঁদ না 
আসত, তবে এই যুদ্ধের কী পরিণাঁত হত-_তা ভাবতেও তার 
ভয় হচ্ছে; 

[বিজয়ী মৎস্যবাহনশ সবে নগরে ফিরে চলল । 

কন্তি রাজধানশতে প্রবেশ করা মানেই দুঃসংবাদাটি সমস্ত 
আনন্দ উল্লাস নষ্ট করে দিল। কৌরববাহিনশ উত্তর-গোগ্‌ৃহ 
থেকে সমস্ত গোধন অপহরণ করেছে । সংশমরি আল্লমণ যে 
কারবদের আক্লমণেরই একাঁট অংশ তা উপলাব্ধী করতে কারও 
দেরি হল না। 

আশ্রমণের কথায় যতটা না হোক-_একা বৃহন্ললাকে সারথি 
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করে উত্তর যে ভীঁম্মদ্রোণকর্ণকৃপ সম্বালত কোরববাহনথকে 
প্রাতহত করতে গেছে এই সংখাদাটই মহারাজ বিরাটের চেতনা প্রায় 
গ্রাস করল ।- একে উত্তর বালকমান্র তায় সারথি নপংসক বৃহন্নলা ! 

যাঁধাঞ্ঠওর বিরাটকে আম্বস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন । 
1তাঁন বললেন, মহারাজ, কেন অযথা চিন্তা করছেন 2 আমরা 
বৃহন্নলার শান্ত সামর্থের কথা জান । বৃহন্লা যখন উত্তরের 
সারথি তখন দনীশ্চন্তার কিছ্দ নেই। শত নংবাদের জন্যে অপেক্ষা 
করুন । 

কঙ্কের কথায় বিরাট সাত্যই আশ্বস্ত হলেন িছুটা ' ন্রিগ্রত' 
রাজের সঙ্গে যুদ্ধে কঙ্কের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বাঁধত হয়েছে 
বহন গুণ । 

আঁচরেই প্রত্যাশত শুভ সংবাদ নিয়ে দূত ছুটে এল। সৈ 
নিবেদন করল, কৌরববাহনশকে পরাস্ত করে উত্তর সব গোধন 
উদ্ধার করেছেন । 

মহারাজ [বরাট ভীষণ খুশি হয়ে উত্তর আর বৃহন্বলাকে 
অভ্যর্থনা জানাবার আদেশ দলেন । 

যুঁধান্ঠর সাঁকভাবেই অনুমান করলেন যে, ুদ্ধজয় করেছে 
অজুন। আর 'নশ্চয় অজ্ঞাতবাসের কালও সমাপ্ত হয়েছে! ফলে, 
তান ভীষণ খুশি হয়ে উঠে মহারাজকে বললেন, আমার কথা 
সাঁত্য কি না দেখলেন তো, মহারাজ ! বৃহন্নলা যার সারাঁথ- সে 
অপরাজেয় । কে তাকে পরাজিত করবে ? 

স্বোরন্ধ্দীও উপাঁস্কৃত ছল সভায় । 1বরাট আদেশ করলেন, 
পাশার সরজজাম এস্তুত কর স্বোৌরম্ধ্দী। উত্তেজনা আমার অসহ্য 
বোধ হচ্ছে । উত্তরের আগমন পযন্ত আমি দযতক্লীড়ায় আত্মমগ্ন 
হয়ে থাকতে চাই। 

অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনুসন্ধান করে 
যাধান্ঠরও স্বভাবাবরুন্ধ ভাবে চণ্ল হয়ে উঠোছিলেন ! তানি 
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ভাবলেন* আর দন্যতন্কীড়ার প্রয়োজন কী ? দূযূত থেকে উপাজত 
অর্থে তো তাঁকে আর জীবন ধারণ করতে হবে না। তাছাড়া এই 
উত্তেজক মৃহূর্তে দৃত্যের প্রাতি ভীষণ অনীহা বোধ করলেন । 
তিনি মহারাজকে বললেন, হে মহারাজ ! এই আনন্দের সময় অক্ষ 
ক্লাড়া আর উীঁচত নয়। পাশা এমনিতেই সর্বনাশা বচ্তু। 
পাণ্ডবদের কথা তো জ্ঞাত হয়েছেন । আসন আমরা উত্তর আর 
বহন্নলাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হই । 

বৃধিম্ঠরের কথা অগ্রাহ্য করে বিরাট বললেন, আমি আর 
কোন শন্রুকে ভয় করব £ ধার মহাবীর পদত্র একক রথে ভশঙ্ম-দ্রোণ- 
কর্ণ-কৃপকে জয় করতে পারে তার আর কিসের চিন্তা? কিসের 
ভয় ? আর কে আঞ্কমণ করতে সাহসী হবে এই দেশ ? 

মহারাজ [বিরাটের মুর্খতা অসহ্য বোধ হল য্যাধাম্চ্রের । তিনি 
ভেবে অবাক হলেন, কেমন করে বিরাটের মতো এক প্রবীণ রাজা 
[ব*বাস করছেন যে, তাঁর বালকপনত্র এককভাবে কোরববাহনৰকে 
পরাজিত করেছে ? যুধি্তঠর তাই 1বরাটকে আহত না করেও 
তাঁর চৈতন্য উৎপাদনের জন্যে বললেন, খুব সাঁত্য কথা মহারাজ । 
যাঁর বৃহন্নলা রয়েছে তাঁর কিসের চিন্তা-ভয় ? 

পূত্রগর্বে আত্মবস্মাত 'বরাট যুধাষ্ঠরকে বারবার উত্তরের 
ভূঁমকাকে ছোট করে বৃহম্নলাকে বড় করে দেখানোর চেস্টা করতে 
দেখে প্রচণ্ড প্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন, একজন নপুংসককে তুমি 
বারবার প্রশংসা করছ--অথচ আমার পুন্রের বীরত্বটা তোমার চোখে 
পড়ছে না। ক্লোধভরে বরাট তার হাতে ধরা পাশাগ্ুীলকে 
সজোরে যুধান্ঠরের দিকে ছুড়ে দিলেন । যাঁধিচ্ঠির তাঁর নাঁসিকায় 
আঘাত পেলেন । 

নাসকা থেকে রন্তুপাত হতেই যাঁধান্ঠ৮3র তা ানজের হাতের 
তালহতে ধরে ফেলে 'াস্মত স্বোরল্ধ্ীকে ইঙ্গিতে বললেন, একট 
পান্র নিয়ে এস ॥ সোরন্ধ্নী সঙ্গে সঙ্গে একাঁট সোনার পান্র বাঁড়য়ে 
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দল য্যাধান্ঠরের দিকে । যাঁধিষ্তির তাঁর রম্ত ভূমিতে পড়তে না 
দিয়ে সেই পাত্রে ধরলেন । ভূমিতে সেই রন্তু পতনের অর্থ হত 
বিরাটের মহা সর্বনাশ । যুধাম্ঠর তা কামনা করেন না। 

এই বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেই দূত এসে রাজকুমার উত্তর আর 
বৃহম্নলার আগ্মমন সংবাদ জানাল । 

প্রমাদ গুনলেন যুধাষ্ঠির । অর্জুন যাঁদ যাঁধান্ঠরের রন্ত 
প্রত্যক্ষ করে তবে আজই সম্ভবত বিরাটের জীবনের শেষ দন উরপাচ্ছৃত 
হবে। দ্ৌপদীও যুৃধাষ্ঠরের সঙ্ফট অনুভব করল । দ্রৌপদণীকে 
যুধিষ্ঠর নীরব হীঙ্গতৈ আবার বললেন, দেখ, দ্বার যাতে 
বৃহন্বলাকে ভিতরে আসতে নিষেধ করে । 

দ্রৌপদী তাড়াতাঁড় এগিয়ে গিয়ে দ্বারীকে বলল, বৃহন্নলাকে 
বলবে যে--কঙ্ক তাকে ভিতরে আসতে নিষেধ করেছে । 

ফলে উত্তর একাই সভাগৃহে প্রবেশ করল । পিতাকে প্রণাম 
করে সাবস্ময়ে সে কঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করল ।--পিতা, কঙ্ককে 
কৈ আহত করল ? উত্তরের স্বরে শঙ্কা প্রকাশ পেল। 

ক্রুদ্ধ বিরাট বললেন, কঙ্ক বারবার তোমার বারত্বকে ছোট করে 
বৃহন্নলার প্রশংসা করছিল । তাই আম পাশা নিক্ষেপ করে ও'কে 
আহত করেছি । 

শিহরিত হল উত্তর । বৃহম্নলার প্রাত কঙ্কের নিদেশ মৃহূর্তের 
মধ্যে উপলব্ধি করে আতাঁঙকত স্বরে সে বলল, হে পিতা, এক 
ব্যবহার করলেন! সামান্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানে আপাঁন কঙ্ককে অপমান 
করলেন £ জানেন, ইন্দ্রাদ দেবতারা শ্রুদ্ধ হলেও জীবনের আশা 
আছে। কিন্তু কক শ্রদুদ্ধ হলে মৎস্য দেশের ধ্বংস আনবার্ । 
বৃহন্নলা যাঁদ কঙ্কের এই রন্তপাত দর্শন করত তাহলে মহা অনর্থ 
উপাচ্থত হত । আপান মহামাঁত কঙ্ককে শান্ত করন । 

1িবজয়ী পত্রের মুখে আতঙ্কের ভাব দর্শন করে বিরাট ভণত 
হয়ে উঠলেন । কঙ্ককে তাঁর কখনই এক অক্ষপ্রেমী ব্রাহ্মণ বলে 
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বোধ হয় নি। কগ্ক সব সময়ে এক রহস্যময় ব্যান্তত্বে আবারত । 
কঙ্তকের ওপর বল্পব, বৃহন্নলা, গ্রচ্হিক, তীন্পাল আর সোরম্ধ্ীর 
শ্রদ্ধা-ভান্ত তাঁকে বিস্মিত করত। ফলে পত্রের ভৎ্সনায় তান 
সতর্ক হয়ে উঠে বিনীত ভাবে কঙককে শাস্ত করলেন । 


বরাট রাজের ভীত দর্শন করে য্াবীধাচ্ঠর তাঁকে আম্বস্ত 
করলেন, হে মহারাজ ! ভীত হবেন না। আম বহু পূবেই 
আপনাকে ক্ষমা করোছ। নচেৎ আমার শোণিত যাঁদ ভূমিতে 
পাঁতিত হত বা বৃহন্নলা তা দর্শন করত তবে নিশ্চয় আপনাকে 
সবংশে ঘমলোকে গমন করতে হত । মহা অমঙ্গল গ্রাস করত মৎস্য 
দেশকে । কিন্তু কোনও এক কারণে আম আপনার ওপর কৃতজ্ঞ । 
তাই এ ব্যাপার 'নয়ে আর অধথা 'চন্তা করবেন না। 

[বিরাট আশ্বস্ত হওয়ার পর প্রকে যৃদ্ধবর্ণনা করতে বললেন । 

উত্তর সত্য গোপন না করে অজর্নের দেশ মতো বলল, হে 
শপতা ! কুরুসৈন্য আম জয় করি নি। আম ভয়ে কাতর হয়ে 
পড়েছি দেখে এক দেবপুরূষ আঁবর্ভীত হয়ে একক রথে কৌরবদের 
পরাজিত করে আমার গোধন উন্ধার করে দেন । 

_-কোথায় সেই দেবপদুত্ন £ তাঁকে তোমার সঙ্গে নিয়ে আসা 
উচিত ছিল । আম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতাম ৷ 

রহস্যময় স্বরে উত্তর বলল, দহ একাঁদনের মধ্যেই তিনি সভায় 
আগমন করে সকলকে দর্শন দেবেন । তান প্রাতশ্রুত হয়েছেন । 

সমস্ত ঘটনা টিই 'বিরাটের কাছে রহস্যময় বলে বোধ হল । 


সোদন রান্রে পাশ্ডবেরা একত্রে মিলিত হলেন ॥ যাধাচ্চরের 
1নদেশ মতো সহদেব গণনা করে বলল, অগ্রজ অজ্নের আত্মপ্রকাশ 
যথাসময়েই হয়েছে । অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 

আনাদ্দত হয়ে যৃধাচ্চর বললেন, তবে আমাদের আত্মপ্রকাশের 
দিন স্ির কর। 
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গণনা করে সহদেব বলল, তিনাদন পর আধাঢ-পর্ণিমা । 
উত্তরাষাঢ়া নক্ষতে আত্মপ্রকাশ করাই শুভ হবে । 

পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী সেই তিনটি দিন ব্রয়োদশ বের বেদনা 
নিয়ে আতবাহিত করলেন । 


সোৌদন সকালে মহারাজ 'বরাট সভাগৃহে প্রবেশ করে যুগপৎ 
আশ্চর্য এবং ভীষণ ফ্লোধান্বিত হলেন । তাঁরই সিংহাসনে বনে 
রয়েছে কঙ্ক। পাম্বে সৈরিম্ধ্টী। দাঁক্ষণে দণ্ড এবং ছন্র ধারণ 
করেছে বলব । সামনে করজোড়ে বৃহন্নলা । গ্রন্যিক আর 
তীন্পাল চামর পাঁরবেশনে ব্যস্ত । 

রাগত স্বরে বিরাট বললেন, কঙক, এবার তোমার প্রকৃত রুপ 
প্রকাশিত হল। তুমি আত লোভী-_-নিচ । আমার কর্মচারণ হয়েও 
তুমি আমার সিংহাসন আঁধকার করার বড়ষন্ত্র করেছ । বল্পব, 
বৃহন্নলা, গ্রা্ছুক আর তীন্তপালের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারাছি 
না। কিন্তু ধিক সৌরন্ধুশকে ! সে তার পণ স্বামীকে বিস্মৃত 
হয়ে কঙ্কের পাশ্বেডউপবেশন করতে সামান্যতম লজ্জাও বোধ করছে 
না! এই সৌরম্ধ্ই কীঠককে লুব্ধ করিয়ে হত্যা করিয়োছন 
আমাকে হখনবল করার জন্য । এখন তোমরা সুযোগ লাভ করে 
আমার রাজ্যসম্পদ আঁধকার করার মনস্থ করেছ । ধিক তোমাদের ! 
দুর হয়ে বাও। 

পিতাকে নীরব হবার হীঙ্গত করেও ব্যর্থ হল উত্তর। বরং 
উত্তরের ওপর হ্ুদ্ধ হয়ে বিরাট বললেন, আমার বারপনন্র হয়ে 
তোমার এক ব্যবহার ! শঠ কঙ্ককে তৃমি জোড়হচ্তে স্তুতি করছ ! 
ছিঃ! কঙ্কের মতো সামান্য একজন অক্ষল্কীড়ক আমার 1সংহাসনের 
যোগ্য নয় । 

বৃকোদূর রাগত স্বরে কিছু বলার উপক্রম করতেই যুধাচ্ঠির 
তাকে নগরব থাকার ইঙ্গিত করলেন। 
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তখন হাস্য মূখে অজন বলল, মহারাজের বন্তব্য সঠিক। 
সম্রাট যৃ'ধান্ঠরের পক্ষে এই সিংহাসন উপব্ত্ত নয় ! 

মহারাজ বিরাট বৃহন্নলার কথা শ্রবণ করে হতচাঁকত হলেন ।-_ 
হীনিই যাঁদ সম্রাট যধাঙ্ঠর হবেন তবে. তাঁর চার ভ্রাতা আর পাণ্চাল- 
নান্দনী দ্রৌপদী কোথায় ? 

বৃহন্নলা বলল, মহারাজ, আপনার সুপকার বল্লবই হচ্ছেন 
মধ্যম পাণ্ডব ভাঁম, আমি তৃতীয় পাশ্ডব অজন। গ্রাশ্হক হচ্ছে 
চতুর্থ পাণ্ডব নকুল আর তীন্নপাল হচ্ছে কাঁনষ্ঞ পাণ্ডব সহদেব । 
আর সোরিম্ধুনই হচ্ছে যাজ্সেনশ-পাঞ্চালশ । 

বাঁস্মৃত বিরাটের কাছে তখনও সবাঁকছ: যেন আঁবশ্বাস্য বলে 
বোধ হচ্ছিল। পিতার সংশয় দেখে উত্তর বলল, হে পিতা ! এই 
বৃহন্নলাই সেই দেবপরুষ । ইনিই এককরথে কৌরবদের জয় করেন । 
বললববেশী ভটমই হত্যা করেন কীচক এবং উপকীচকদের এবং 
আপনাকে সশমরি হাত থেকে মুস্ত করেন । ধমরাজ যাঁধাম্ঠিরই 
সুশমাকে প্রাণভিক্ষা দেন । আমরা ভাগ্যবান যে পাণ্ডবেরা এই 
হন অবস্থায় আমাদের আশ্রয়ে তাঁদের অজ্ঞাতবাসের বর্ষাট 
আঁতিবাহত করেছেন । 

এবার বিরাট ভণত-সপ্্র্ত হয়ে উঠলেন । তান য্যাধান্ঠরকে 
প্রণাম করে বললেন, হে ধমরাজ ! আমাকে ক্ষমা করুন । 

রাজ্যহাঁন সগ্রাট যুধাঁষ্ঠর 'বিরাটকে অভয় দান করলেন, হে 
রাজা ! ক্ষমা প্রার্থনার কোনো প্রশ্ুই ওঠে না । আমরাই বরং কৃতজ্ঞ । 
দীর্ঘ একটি বংসর আপনার আশ্রয়ে আতবাহিত করেছি । আপনার 
সমকক্ষ বন্ধ: আমাদের আর কে আছে ? 

মহারাজ [বিরাট তবু যেন ঠিক স্বাঁস্ত লাভ করতে পরেছিলেন 
না। তান হয়তো অজ্ঞাতে পাণ্ডবদের ওপর অনেক অত্যাচার 
অপমানই করেছেন । যাঁদ যুধিষ্ঠির অন্তরে ক্লোধকে লালন করেন ? 
তারপর হঠাৎই তাঁর কন্যা উত্তরার কথা স্মরণ হল। অজুন 
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রাজান্তপুরে একটি বৎসর বসবাস করেছেন । অতএব যাঁদ কন্যার 
কলঙ্ক রাঁটত হয়? অপরাদকে যাঁদ তান অজর্নের মাধ্যমে 
পাণ্ডবদের সঙ্গে একটি বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন তাহলে 
সবাঁদক রক্ষা হয়। কণীচকহণন মৎস্যভমিতে তান নির:পদ্বে রাজত্ব 
করতে পারবেন । তাই তাঁন (বিনীত স্বরে যঁধাম্ঠরকে বললেন, 
হে ধর্মরাজ ! ঘাঁদ ক্ষমার গ্রশ্ুই না ওঠে তবে আমার একটি অনঃরোধ 
রক্ষা করুন । অজর্যন উত্তরাকে বিবাহ করুক । নচেৎ কন্যার 
অপযশ ঘো'ষত হতে পারে । 

সকলেই বিরাটের সঙ্কটি উপলব্ধি করলেন । িকল্তু যুধিচ্ঠির 
কোনও মন্তব্য করার পূরেই অজর্যন বলে উঠল, এ অসম্ভব! আম 
কন্যাজ্জানে উত্তরাকে শিক্ষা দান করোছ। শিষ্যা__কন্যাসম । তবে 
মহারাজ বিরাটের আশঙ্কা দূর করার জন্যে আম প্রস্তাব করাছি, 
উত্তরার বিবাহ আমার পাত্র এবং কৃষ্ণের ভাঁগনেয় আঁভমনহ্যর সঙ্গে 
দেওয়া হোক । 

মহারাজ বিরাট যেন স্বহদ্তে স্বর্গলাভ করলেন । একই সঙ্গে 
পাণ্ডব আর যাদবদের সঙ্গে আত্মশয়তার বন্ধন !--হে ধর্মরাজ ! এ 
প্রস্তাবে আম ধন্য। এই মুহূর্তে দ্বারকায় আমন্ব্ণ লাপ পাঠানো 
হোক- এই আমার প্রার্থনা । 

যুধিষ্ঠির বললেন, ধন্য আমরা ॥ উত্তরার মতো একাঁট নার 
“ত্র আপাঁন পাণ্ডবকুলে দান করছেন--এতেই আমরা ধনয। 

বিরাট সলজ্জভাবে বললেন, হে ধর্মরাজ ! আপাঁন মহানৃভব । 
তাই এ কথা বলতে পারলেন। আঁধক বাক্যব্যয়ে আমায় লজ্জা 
দান করবেন না। একটু বিরত থেকে বিরাট 'আবার বললেন, 
আমার একটি প্রস্তাব রয়েছে । . একন্রে এখানে বসবাস না করে 
আপনারা আমাদের উপপলব্য নগরে গমন করুন । সেখানে 
আঁধান্তত হয়ে সব করণীয় কর্মের অনুষ্ঠান করুন । আমার 
রাজকোষ, কর্মচারগণ এবং সেনাবাহিনী আপনাদের সেবার জন্যে 
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প্রদ্তুত রইল। 

যাঁধান্চর বিরাটের সববেচনার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন । 

পাশ্ডবেরা উপপলব্য নগরে গমন করলেন । দেশ-দেশান্তরে 
নমন্ত্রণ পত্রসহ প্রোরত হল দৃূত। দ্বারকার পথে গেল বিশেষ দূত 
-_কুরষআভিসনহাসহ' অন্যান্য যাদবদের সাদরে উপপলব্য নগরে 
আমল্ণ করে নিয়ে আসার জন্যে । 

একদা ইন্দ্প্রচ্ছের মতোই উপপলব্য নগর আঁতাঁথ সমাগমে পর্ণ 
হয়ে উঠল। 


যুদ্ধা মন্ত্রণা 

উৎসবক্লান্ত মংস্যের উপপলব্য নগরণী । 

দেশ-দেশাস্তর থেকে আতাঁথ-অভ্যাগতেরা এসেছেন । সকলের 
মধ্যমণি হয়ে বিচরণ করছেন কৃষ্ণ । তিনিই এখানকার প্রধান 
ব্যাস্ত । 

অজর্টন-পাত্র আভমনন্যু আর বরাট-দুহতা উত্তরার শুভ বিবাহ 
সম্পন্ন হয়ে গেছে । বিশাল প্রাসাদ এখন গভশর নিদ্রায় আচ্ছন্ন । 
শুধুমাত্র জাগ্রত রয়েছেন যুধান্তর এবং প্রাসাদ-প্রহারগণ | 

দীর্ঘ ্য়োদশ বর্ষের পর সম্ভবত আজই দ্রৌপদী রমণ সহখে 
আচ্ছন্ন হয়ে সস্নীপ্তর আশ্রয় নিয়েছে । তার মাথার কেশ মৃত্ত। 
বেশবাস আবনাস্ত। 

কক্ষে রত্বদীপের ক্ষণয়মান শিখার সঙ্গে বাতায়ন পথে আসা 
চন্দ্রালোকের মিতালী । যাঁধাজ্ঠর ঘুমন্ত দ্রৌপদণীকে পরম তৃঁপ্তর 
সঙ্গে দর্শন করে চিন্তা করলেন, তার পাশ্বেই তো শায়িত রয়েছে 
সব সখের আকর- পাণ্চালী ॥ তবু তান আজ বিষ কেন ? আজ 
তাঁর আনন্দের দিন। পাশডবদের সঙ্গে নতুন শান্ত হিসাবে যোগ 
[দয়েছে মৎস্য । কৃষ্ণের উপদেশ মতো আগামীকাল প্রভাতেই তিনি 
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িতৈষীদের সঙ্গে মালত হবেন সভাকক্ষে । সকলে পরামর্শ ক্রমে 
[স্থর করবেন তাঁদের ভাঁবষ্যৎ কর্মপন্হা । যাদব-পাণ্সাল-মৎস্য এবং 
পাশ্ডবদের 'মালত শান্ত কি দুর্ধোধনের ভশীতির উদ্লেক করবে না? 
গনশ্চয় করবে । 

ভ।হ্যং ধতই উজ্জল হোক না কেন--তব্‌ তা ব্রয়োদশ বর্ষের 
দুঃখ-কষ্ট-দৈন্যে আচ্ছন্ন যুধাম্ঠরের মনকে সঠিক ভাবে আলোকিত 
করতে পারাছল না। আঁভমনুযর িবাহে অনেকে আগমন 
করেছেন ঠিকই--কন্তু যাদের আগমন ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় 
সেই ধার্তরাম্ট্রেরাই অন:পাঁস্থত। অবশ্য গোধন অপহরণের ঘটনার 
পর মৎস্য দেশে নিমল্দণ রক্ষা করতে আগমন করাটা তাদের পক্ষে 
অসুবিধাজনক । ঠিকই । তাই এত আনন্দের মধ্যেও যুঁধান্ঠর 
শাঙ্কিত। শাম্ততে কি তিনি লাভ করতে পারবেন ইন্দুপ্রন্থ 2 না 
কি যুদ্ধই অবশ্যন্তাবগ 2" কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ? আশৈশব যাদের 
সঙ্গে লালিত হয়েছেন- একই গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন-_ 
অস্রশস্ত্ শিক্ষা লাভ করেছেন- সেইসব মানুষদের সঙ্গেই যুদ্ধ! 
তাও শুধুমান্র কিছু ভূমিখণ্ডের লালসায় ? 

বিচালত যাঁধাঞ্ঠির ঘুমন্ত কৃষ্ণার দিকে দৃম্টিপাত করলেন । 
কৃষ্ণার মুখমণ্ডলে-_সর্ব অবয়বে পারতীপ্তর ছবি। যাঁধাঁন্ঠর 
ভাবলেন, কৃষ্কার অরণ্যের মতো কেশদামে মুখ গোপন করে, 
আতগ্ত দেহের স্পর্শে রোমাণ্ত হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দনগাঁল 
কি আঁতবাহিত করা যায় না? না। নিশ্চয়ই নয়। কারণ কৃষ্ণার 
মস্ত কেশই স্মরণ করিরে দিচ্ছে, তা সম্ভব নয়। ওই কেশ আকর্ষণ 
করেছিল দুঃশাসনের কলুষ হস্ত। তান সেই দুঘটনার কথা 
বিস্মত হবার চেষ্টা করলেও কৃষ্ণা বিস্মৃত হবে না- ভ্রাতারাও 
না। একমান্ধ উপায়-_দুষেধিনের চৈতন্যোদয় । তাইবা সম্ভব 
কিঃ শকুনি-কর্ণ জীবত থাকতে শান্তির পথে-ধমের পথে 
দষেধিন কি কখনও পদচারণা করতে সক্ষম হবে ? 
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তৃতীয় প্রহরের শিবাদলের ডাক বিলীন হল। য্াঁধাষ্ঠর 
ভাবলেন, তাঁর 'নদ্রার প্রয়োজন । শৃভই তানি কামনা করবেন । 


[ মহাভারতের ষ্দন্ধের উদ্যোগ এখান থেকেই শুরু । গয়োদশ 
বর্ষ পূর্বে ষে সম্ভাবনাটুকু মানুষের চিন্তার মধ্যে ছিল-_-উপপলব্য 
নগরের এই মণ্মণাসভায় তা বাস্তব রূপ ধারণ করল । - এর 
জন্যে আমাদের প্রয়োজন হয়েছে, পটভূমি হিসাবে রাজসয্স হত্, 
দযতক্বনীড়া, পাপ্ডবদের বনবাস, বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাস ইত্যাদি 
পৃশ্চাদপট বর্ণনা করার । মহাভারতের প্রকৃত নায়ক য্যাধান্ঠর 
তথা পাণ্ডবেরা । তাদের পাঁরচালক হিসাবে দায়ত্ব গ্রহণ 

রেছেন কৃষ্ণ _দ্ৌপদীর বিবাহের সময় থেকে ৷ কৃষ্ণের ধমরাজ্য 

প্রীতচ্ঠার স্বপু বাধান্ঠওরের মধ্য দিয়েই মৃত হয়ে উঠেছে। 
তাই আমাদের প্রয়োজন হয়েছিল বনবাস ইত্যাদি সম্পকে বিস্তৃত 
1ববরণ । 

যথা কৃষ্ণ-_তথা ধর্ম -তথা জয় । এহেন কৃষ্ণ যাঁদের সাফল্যের 
ওপর নভ'রশশল-_তাঁরা কতটা ধর্মপরায়ণ, কতটা শান্তশাল+, 
কতটা সাঁহঙ্ণ তা পর্যলোচনা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। তাই 
বিস্তৃত আলোচনা । পর্যালোচনা । ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা 
দেখোঁছ যে ধর্মের বিচারে যুধিষ্ঠির সসম্মানে উত্তীণ' হয়েছেন । 
কোথাও তাঁর পতন ঘটে নি। তিনি কৃষ্ণের উপয্যন্ত সহচর বা 
বথার্থ অনুগামী । 

উদ্যোগ পর্বে আমরা দেখব, চিন্তার দিক 'দয়ে কৃষ্ণ আর 
যাঁধান্ঠর মূলত এক ও আভন্ন। 

মহাভারতের উদ্যোগ পবেরি- চালিকাশান্ত ক্ষমা এবং বল 
প্রয়োগের সামঞ্জস্য বিধানের তত্ব কোন তত্ঁটি শ্রেয়, প্রেয় এবং 
কোন পাঁরস্থািতিতি-_তাই প্রকাশিত হয়েছে এই পরবে । 

আমাদের মধ্যেকার প্রচালত একাঁট মিথ্যা বিশ্বাসকে খণ্ডন 
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করেছে এই পর্ব । কৃষক তথা যাাঁধান্ঠরের যাদ্ধাবরোধী রৃপ 
উদ্ভাঁসত হয়েছে এই পর্বে । আমরা অনেকে বিশ্বাস কাঁর যে, 
মহাভারতের রন্তক্ষয়শ যুদ্ধের প্রধান হোতা কৃষ্ণ স্বয়ং। এই 
উদ্যোগ পরব আমাদের কাছে প্রমাণ করবে যে, কৃষ্ণ ফ্বদ্ধ সম্পকে 
কী ভীবঘ নালপ্ত ছিলেন! আমরা কৃষককে কুটকৌশলা ইত্যাঁদ 
কী ভষণ সব িশেষণে ভূষিত করে এসেছি বা আমি । ভারত 
ইাতহাসের মহানতম ব্যান্তত্বটকে আমরা কী ভীষণ নিল্জতার 
সঙ্গে কলাঁঞ্কত করে এসোছ ! 

আসুন, আমরা উপপলব্য নগরের সেই মহতী সভার দশ্যাট 
কল্পনা কার। ] 


সভার কলগনঞ্জন আঁতন্রম করে কৃষের জলদগন্ভবর কণ্ঠস্বর 
শ্রুত হল । -হে পাণ্ডবাঁহতৈষী সভাসদগণ, উপাঁস্থত আপনারা 
জানেন, সত্যবদ্ধ পাণ্ডবেরা শত'মতো দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং 
একটি বর্ষ অন্তঞাতবাসের কাল সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন । 
তাঁরা ধর্মপথ থেকেও কিন্তু বিচ্যুত হন নি। ধর্ম অনহযায়শ 
তাঁদের হত রাজ্যসম্পদ পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া উঁচত। কিন্তু 
কৌরব পক্ষের মধ্যে এ যাবৎকাল সেরকম কোনও উদ্যোগই দেখা 
যায় ' ন। তাই এখন কৌরব-পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর, ধর্ম- 
সাপেক্ষ, ঘশস্কর এবং উপযযন্ত তাই-ই আপনারা চিন্তা করুন । 
বলুন, এ সঙ্কটের সমাধান কেমন করে সম্ভব ? 


[ এখানে কৃষ্ণের বন্তব্য লক্ষণীয় । কৃষ্ণ এমন কথা বললেন না 
ষে, যাতে রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়-_-তার চেস্টা করুন । কেননা হিত, 
ধর্ম, যশ থেকে বিাচ্ছন্ন যে রাজ্য তা তিনি কারও প্রার্থিত বলে 
বোধ করেন না। পরে কৃষ্ণ য্াধা্চরের মনোগত ইচ্ছা আরও 
প্রাল করে ব্নীঝয়ে দয়ে বললেন, ধম রাজ য্যাধা্ঠর অধর্মের পথে 
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স্বর্গের সাম্রাজ্যও কামনা করেন না। কিন্তু যাঁদ ধম'সম্মত 
উপায়ে তান একাঁট মান গ্রামণ্ড লাভ করেন, তাতেই তানি 
আনাঁন্দত । এইখানেই.কৃষ্ণের সঙ্গে য্বাধাচ্ঠরের মানসিক এঁক্য | ] 


কৃষ্ণ আসন গ্রহণ করলে মহারাজ বিরাট উঠে বন্তব্য রাখলেন । 
_হে পাণ্ডবশনভাকাজ্ক্ষী সভাসদগণ ! আজ আমরা এখানে মিলিত 
হয়োছ পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্হা স্হির করতে । বাসদেব- 
নন্দন আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে অনুরোধ করেছেন । 
সত্যনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা সত্য পালনের জন্যে দীর্ঘ ব্য়োদশ বর্ষ ভীষণ, 
দুঃখ-কষ্ট এবং হশীনতার মধ্যে আঁতিবাহিত করেছেন- তব ধর্মপ্থ 
থেকে বিচ্যুত হন নি। এতাঁদনে মহারাজ ধৃতরান্ট্রের কাছ থেকে 
প্রত্যাবর্তনের আমন্ত্রণ আসা উঁচত ছিল--কিল্তু তা আসে নি। 
আঁভমনহ্য-উত্তরার শুভ [ববাহেও তাঁরা যোগদান করেন নি । তাঁদের 
আচরণ রহস্যজনক এবং উদ্ধিগুজনকও বটে। তাই পাণ্ডব- 
[হতাকাঙ্ক্ী 'হসাবে আমাদের 'িবচার করা কর্তব্য- কেমন 
করে পাশ্ডবেরা আবার ইন্দুপ্রস্ছে আঁধাচ্চত হবেন । সেক্ষেত্রে 
আমাদের উাঁচত তাঁদের প্রয়োজন মতো সাহায্য করা । এখানে 
বায়ান রাজা দ্রুপদ উপাস্থিত রয়েছেন- আমরা সবার্রে তাঁর 
আঁভমত জানতে ইচ্ছুক হব । 

মহারাজ দ্রুপদ গ্রান্রোখান করলেন । উপস্থিত আঁতাঁথবজ্দকে 
তিনি সম্বোধন করে বললেন, হে শ্রদ্ধেয় আতথিবৃন্দ! আমরা 
অজর্বনপুত্র আভমনয্যর সঙ্গে বিরাটরাজকন্যা উত্তরার শুভ পারণয় 
উপলক্ষ্যে আমীন্দত হয়ে এখানে এসোছলাম। সেই শভকার্ষ 
নার্ঘে সমাধা হয়েছে । এখন আমরা আনান্দত হদয়ে যে যার 
রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারি । কিন্তু তাহলে আরও একটি শ:ভ- 
কর্মের অনুষ্ঠান অসমাপ্ত রয়ে যাবে । পাণ্ডবদের হিতৈষণ হিসাবে 
_ বন্ধ 'হিসাবে_ আত্মীয় হিসারে আমাদের উঁচত হবে ধর্মরাজ- 
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.যুধান্চরকে প্হনরায় ইন্দ্প্রস্থের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা 
ধুধাঙ্ভর কেমন করে পহনরায় ইন্দ্রপ্রস্ছে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন 
সে সম্পর্কে বথাযথ উপদেশ দান করা । সাহায্য করা। 

ধমশ্রিয়ী পৃথানন্দনেরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে এবং একাঁট বৎসর 
অজ্ঞাতবাসে আতিবাহিত করেছেন । এখন হস্তিনাপুরের উাঁচত 
সত্য পালন করা । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে, এ পযন্ত 
কৌরব পক্ষ থেকে সেরকম কোনও সৎ প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়ান । 
তাই আমার বোধ হয়, দুরাত্মা দুষেধিন পাণ্ডবদের বণ্চিত করতে 
চায় । 1বনা যুদ্ধে হয়তো পান্ডবেরা তাঁদের হত রাজ্যসম্পদ উদ্ধার 
করতে পারবেন না। তবে তাই যাঁদ হয় তবে আমরা নিশ্চয়ই 
পাণ্ডবদের সবশান্ত দিয়ে সাহায্য করব । এখানে যাদব, পাণ্চাল, 
মৎস্য, মগধ, চোঁদ ইত্যাদ নানা রাজ্যের বীরগণ উপাস্হিত রয়েছেন । 
তাঁরা সবাই ধমশ্রিয়ী । .তাই ধর্মকে প্রাতিষ্ঠা করার জন্যে পাণ্ডবদের 
সাহায্য করতে কেউই কুঁশ্ঠিত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস । 
[কন্তু তা হল চরমপন্হা । শাস্ত্রে বলে, চরমপন্হা গ্রহণ করার 
পূর্বে শাক্ততে আলোচনা করা উচিত । শা্তউদ্যোগ ব্যর্থ হলেই 
চরমপন্হার দ্বার খুলে যায়। যুধাষ্ঠরকে আম উপদেশ দেব, 
তিনি যেন সর্বপ্রথমে মহারাজ ধৃতরাম্ট্ের কাছে এমন একজন 
মিজ্টভাষী-_বিনয়? দৃতকে প্রেরণ করেন, যিনি কুরুরাজকে ধমধির্ম 
অবাহত করতে পারবেন । শহধ্রমাত্র ধৃতরাম্ট্রকেই নয়, গঙ্গাপুত 
ভণীষ্ম, আচার্ধ দ্রোণ-কপ এবং অঙ্গরাজ কর্ণকেও অবাঁহত করতে 
হবে। বাঁদ শান্তর এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়--তবে আমরা একতাবদ্ধ 
হয়ে কৌরবদদের উীঁচত শিক্ষা দেব! 

বষায়ান- রাজা দ্রুপদের পরামর্শ সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য 
হল । 

পাণ্টালবীর ধঙ্টদ্যম্ন তার কথা মনোযোগ সহকারেই 
' অনুধাবন করছিল । কিন্তু শেষপর্যস্ত পিতার পরামর্শ তার কাছে 
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গ্রহণযোগ্য হল না । সে প্রাতবাদ করে বলল, আমায় ক্ষমা করবেন | 
পিতার বন্তব্য আ'ম গ্রহণযোগ্য বলে বোধ করছি না! কারণ, এ সবই 
মিথ্যা পারশ্রম। দুষেধিন কখনই স্বইচ্ছায় পাণ্ডবদের রাজ্যসম্পদ. 
প্রত্যর্পণ করবে না। বিনা রস্তপাতেযে সম্পদ সে আঁধকার 
করেছে- তাক প্রত্যর্পণ করার জন্যে? কোরবেরা যুদ্ধের ভাষা 
ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা বোঝে না। তাছাড়া সেই কপট 
দযতশ্রশড়া, আমার ভগ্িনীর লাঞ্ছনা আমি কি করে বিস্মৃত হব ? 
পাণ্ডবেরা যাঁদ সব কথা বিস্মৃত হয়ে নরাধমদের ক্ষমা করে--তবে 
ত ক্ষান্ত ধর্ম হবে না। হে সম্রাট যাধাষ্ঠর ! আমার ইচ্ছা--আজই 
আমরা হাস্তনাপূর আশ্রমণ কার । দীঘ" ভ্রয়োদশ বর্ষের প্রতণক্ষা 
প্রাতশোধ নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? বল প্রয়োগে আমরা 
যাঁদ সম্মত না হই--তাহলে ওরা চিন্তা করবে যে, পাণ্ডবেরা 
দুর্বল-হীন . অপর 'দকে শান্ত-দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হবে 
আরও লগ্জা- আরও অপমান । হে ধর্মরাজ ! আপনি পরম জ্ঞান+, 
আপানি জানেন যে আঁধিকার ভিক্ষার বস্তু নয়। আঁধকার বল 
প্রয়োগে অর্জন করার বস্তু । 

ধূষ্টদযম্ন যেন ভীমের মনোগত ইচ্ছাই প্রকাশ করল । তাই ভীম 
ধৃষ্টদন্যম্নকে সমর্থন করে বলল, হে পাণ্চালবীর ! আপনি বথার্থই. 
বলেছেন যে, মিম্ট কথায় দযেধিন কখনও আমাদের রাজ্যসম্পদ 
প্রত্যপ্পণ করবে না। দযতসভার কথা স্মরণে রেখে ক্ষািয়, 
হিসাবে আমরা কখনই তাদের ক্ষমা করতে পার না। আজ 
রানেই যাঁদ আম হাস্তনাপুূর অগ্নিদগ্ধ করে *মশানে পারণত 
করতে পারি--তবেই আমার শান্ত । হে ধর্মরাজ! ক্ষমা করবেন। 
আপনার মহত্বের জন্যেই আজ আমাদের এই অপমান-লাগ্থনা-দ$খ- 
কষ্ট। আপনার কল্যাণেই সেই পাষণ্ড দুষেধিন এখনও জীবিত 
রয়েছে । আপনার কৌরবপ্রীতর কারণ আমার বোধগম্য হচ্ছে 
না। আজ্ঞা করুন, আজই আমরা হস্তিনাপুর আক্রমণ করে 
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'ধার্তরাষ্টীদের নিপাত কার । নিবৃত্ত হোক প্রাতাঁহংসার জালা । 

ভীমের বন্তব্য সমর্থন করল অজরকন, নকুল, সহদেব প্রমূখ 
বীরেরা । তারাও যুদ্ধের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করল । -হে 
মহারাজ! অনুমতি দন, আজই আমরা হাঁস্তনাপূর আক্রমণ 
কার। প্রাতশোধের অপেক্ষায় আমরা অধীর হয়ে উঠোছ । দঘ 
কাল আমরা এমনই একটি দিনের স্বপু দর্শন করে এসোছি। 
আমাদের নিরাশ করবেন না। 

সভায় গুঞ্জন উঠল । অনেককেই বলতে শোনা গেল--সাঁত্যই 
তো, ওরা যুদ্ধের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। অনুনয়ে- 
1বনয়ে সময় নম্ট করার প্রয়োজনই বা ক? নাধ্য দাবী--হয় 
প্রত্যপণ করনা, হয় মৃত্যু বরণ কর। ওরা এখনও অপ্রস্তুত 
অবস্থায় রয়েছে । এটাও একাঁট স্বর্ণ সযোগ । আসুন, আমরা 
সুযোগের সদ্যবহার কার । 

1বচাঁলত হলেন যাঁধাচ্ঠর । ধৃঙ্টদযম্র, ভশম প্রভৃতি বীরের 
ভাষণ সভাকে প্রভাঁবত করতে চলেছে! যুদ্ধের স্বপক্ষে মতামত 
ব্যন্ত করাটাই সমশচশীন । 'তাঁন এদের রুষ্ট করতেও পারলেন না। 
কারণ এদের সাম্মালত শীস্তই হচ্ছে পাণ্ডবশান্ত। এদের উৎসাহকে 
যথাযোগ্য মী না দেওয়ার অর্থ হবে- এদের যুদ্ধোৎসাহে 
প্রীতবজ্ধকতা করা--যা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষাতকারক হবে । এই যুদ্ধে 
পাণ্চালবীরেরাই বোশি উৎসাহী । কারণ, দ্রোপদশী--পাণ্গালকন্যা । 
তার অপমান স্বামী 'হসাবে পাণ্ডবেরা বিস্ম-ত হলেও পাণগ্চালেরা 
বিস্মৃত হবে না। তারপর রয়েছে আচার্য দ্রোণের সঙ্গে মহারাজ 
যজ্জসেনের পুরাতন 'হসাবীনকাশ । সেই হিসাবশনকাশ আবার 
হস্তিনাপরের সঙ্গেও জাঁড়ত হয়ে গেছে । মৎস্যবীরেরাও সমান 
আগ্রাসী । গোধন অপহরণের অপমান তারাও সহ্য করতে প্রস্তুত 
নয়। অন্যাদকে শাম্ত-আলোচনার ফলাফল কীহবে অ 'তানও 
জানেন । একবস্ত্রা রজস্বলা পাণ্ালীর অপমানের প্রাতিশোধ গ্রহণের 
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গ্ন্যে ক্ষত্রিয় হিসাবে তারও করণীয় কিছ; রয়েছে। তিনি ক্ষত্রিয় 
ধর্ম উপেক্ষা করতে পারেন না। তব", | 

সব ধর্মের ওপরে যে ধর্ম যে ধর্মকে কৃষ্চও শ্বাস করেন-_ 
ক্ষমার সেই শামবত ধর্মকে তান বি*বাল করেন । তবু হৃধাষ্টর 
ভাবলেন, আজকের পারাস্থীত পাণ্ডবদের পক্ষে অবশ্যই সংবর্ণ 
সুযোগ । একাঁদকে অপ্রস্তুত হাঁস্তিনাপুর । অপরাদকে পাশুপত 
প্রভীতি দৈবাস্তে সঙ্জিত অজর্ন। কুষ্কার দিকে অসহায় ভাবে 
দৃষ্টিপাত করে 'তাঁন চিন্তা করলেন, কিন্তু এ বিজয় িসের 
বিনিময়ে 2? অযূত নিরপরাধ জীবনের 'বাঁনময়ে ! সামান্য রাজ্য- 
খণ্ডের জন্যে শত সহম্র প্রাণের আহূতি । কৃষ্ণও কি সমর্থন 
করবেন তাঃ আত্মীয়তার পাঁবন্ন বন্ধনের- স্নেহ-মায়া-মমতা- 
প্রীতির পাঁবন্র বন্ধনের বিনিময়ে ইল্প্রস্থ ! কী সুখ লাভ করবেন 
সেই বিজয়ে 2 কৃষ্ণের কাছেও কি তাঁর লোলপতা প্রকাশ হয়ে 
পড়বে না? ধর্মসঙ্কটে আঁস্থর হয়ে উঠলেন যাাঁধান্তর । একাঁদকে 
তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের যুদ্ধলালসা-_অন্যাঁদকে মানবধমের পাঁবন্রতা 
যুদ্ধ না শান্ত, ক্ষমা না 'জিঘাংসা, ঘমন্তি হয়ে উঠলেন যাধাচ্ঠর | 

এই সঙ্কট থেকে তাঁকে কে উদ্ধার করতে পারে 2 কৃষেের মুখের 
ওপর "স্থির হল য্াঁধান্ঠরের দৃষ্টি । কৃষ্ই একমাত্র পুরুষ যান 
অনুভব করতে পারেন যুধান্তরকে। কারণ ঘধিষ্ঠির কৃষ্ণেরই 
ছায়া মান্ত। এই মহৎ মানুষাঁটই তাঁর সর্বকর্মের পাঁরচালক-_' 
উৎসাহদাতা । এই একাঁট মানুষ যাঁর কথাই-_এই সভাগহে শেষ 
কথা বলে বিবোচত হবে। 

কৃষ্ণ নীরবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করাঁছলেন। ধর্মরাজের 
সঙ্কট 'তাঁন উপলাষ্ধ করতে পারাঁছলেন সঠিক ভাবেই । তাই 
অযথা কালহরণ করে সভার উত্তেজনা বৃদ্ধি করা তান আর সমণচশন 
বলে বোধ করলেন না। আসন ত্যাগ করে তান উঠে দাঁড়য়ে 
গম্ভীর স্বরে বললেন, হে সম্মানীয় সভাসদগণ ! আপনারা 
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বীর । বারেরা বীরের উপযস্ত কথাই বলেছেন । ক্ষান্ধম" বলে-__ 
অনুনয়-বিনয়ের পথ ত্যাগ করে বাহুবলেই কাষ" উদ্ধার করা 
প্রকৃত ধর্ম । ক্ষত্রিয় হিসাবে আমি বলব-_নিঃসন্দেহে এই পথাটই 
শ্রেয় । কিল্তু আমরা- পাণ্ডব-শুভকাঙ্কণরা, যেহেতু প্রকৃত ধর্মকেই 
ম্া্দী দান কার, তাই আমাদের উপলাব্ধি করতে হবে যে শ্রেয় 
আর প্রেয়র মধ্যে একটি ব্যবধান রয়েছে । শ্রেয় হচ্ছে তাই-_ষা 
ধূষ্টদন্যদ্ন- প্রমুখেরা বললেন । আর প্রেয় হচ্ছে মহারাজ দ্ুপদ 
যা বললেন । ধর্মজ্ঞ বায়ান মহারাজ দ্রুপর্দ উচিত কথাই বলেছেন 
যে, শাস্প্রমতে প্রথমে প্রীতির সঙ্গে শান্ত-আলোচনার প্রয়োজন । 
যাঁদ তা ব্যর্থ হয়- ধরে নেওয়া যাক, তা ব্যর্থ হবেই_ তাতেও 
আমাদের ধর্মশীন্ত বাদ্ধ পাবে । আর ধর্মই হচ্ছে প্রকৃত শান্ত-_ 
বাহুবল বা অস্রবল নয় । প্রকারান্তরে আমরা যাঁদ শান্ত-আলো- 
চনায় বার্থ হই-_তাহলে অধূত জীবনের মৃত্যুর দাঁয়ত্ব আমাদের 
স্পর্শ করতে পারবে না। তার ভারবাহশী হবে দুযেধিন প্রমূখ 
ধার্তরাম্টেরা। কৌরবদের অনুগামীদের মধ্যেও ধর্মজ্ঞের অভাব 
নেই। তাঁরা দুষেধিনকে তিরস্কার করে নিশ্চয় আমাদের পক্ষে 
যোগদান করতে চাইবেন । আমরা কৌরব 'শাবরে বিভেদ স:ষ্টি 
করতে পারব । সংক্ষেপে আমার বন্তব্য হচ্ছে, যা ঘটবার তা 
স্বাভাঁবক ভাবে ঘটুক । শাস্রসম্মত পথ লঙ্ঘন করে আমরা কেন 
সেই ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবত করতে যাব? দীঘকাল আমরা 
অপেক্ষা করোছ- আর না হয় মাত্র কঁট দিন.--আমরা কি ধমরক্ষার 
জন্যে এই সামান্য ত্যাগটুকুও স্বীকার করতে অপারগ হব! আসুন, 
আমরা আরও কটি দন শান্তভাবে ধৈর্য ধারণ কার! 

সভায় আবার গুঞ্জন উঠল । কৃষ্ণের বন্তব্য সবাইকে প্রভাবিত 
করল। ধৃষ্টদুযম্্ পপ্রমূখেরা মনঃক্ষুপ্প হলেও কৃষ্ণের আবেদন 
উপেক্ষা করতে পারল না । 

ফাঁধাষ্ঠর নীরবে কৃষ্ণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ধর্মজ্ঞ 
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অথচ প্রিয়ভাষী--এমন একজন দূতের ভুঁমকার় আম পাণ্চাল- 
পুরোহিতের নামই প্রস্তাব করব । আপনারা বিবেচনা করুন । 
সকলেই একবাক্যে যাধাচ্চরের নিবচিনকে সমর্থন করলেন । 
অতঃপর য্াঁধান্ঠির দ্রদপদের পুরোহিতকে লন্বোধন করে 
বললেন, হে ধর্মজ্ঞ! আপনি এখনই হাস্তনাপুরে গমন করুন । 
সেখানে পিতামহ ভশম্ম, পিতৃব্য বিদুর, জ্যেন্ঠতাত ধৃতরাম্দ্র, মাতা 
কুস্তী ও জেভ্ঠামাতা গাম্ধারীকে দর্শন করে আমাদের কুশল সংবাদ 
নিবেদন করবেন । তারপর জ্যঠতাতকে বলবেন, তাঁরই অন্গ্রহে 
আমরা প্গন্রাতা জীবন ধারণ করে রয়েছি। তাঁরই আজ্ঞায় 
আমরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বর অজ্ঞাতবাস করোছ। 
পাণ্ডবেরা সত্য পালন করেছে । এবার কৌরবেরাও যেন তাই করে । 
তিনি যেন পাণ্ডবদের রাজ্যসম্পদ প্রত্যর্পণ করেন - পূর্ব প্রাত- 
শত মতো । 'কিল্তু যাঁদ দেখা যায় যে, তাঁরা শুভ 'িন্তায় উদ্বুদ্ধ 
না হয়ে পাণ্ডবদের বঞ্চিত করার প্রয়াপ করছেন, তবে পান্ডবেরা 
ধাতরাষ্ট্রদের ধ্বংস করে নিজেদের আঁধকার সংপ্রাতিষ্ঠিত করতে 
বাধ্য হবে । দ্যতসভায় পাণ্ডবেরা যে সমস্ত প্রাতিজ্ঞা করোছিল__ 
তাসবই তাদের হদয়ে গ্রাথত হয়ে রয়েছে! প্রাতিটি প্রাতিজ্ঞাই 
তারা পালন করবে । 
সভা ভঙ্গ হল। কৃষক আর ঘযুধাষ্ভঠর ব্যতীত আর সবাই 
গ্লান্রোখান করলেন । + 
যুরধান্ঘর কৃষ্ণকে প্রশ্ব করলেন, হে কেশব, তুমি বিষ কেন ? 
দ'ঘ*বাস ত্যাগ করে বৃ বললেন, হে অগ্রজ ! যুদ্ধের সম্ভাবনায় 
আমি চিন্তত। আমার বিশবাস--বুদ্ধ অনিবার্ধ। সৌবল শকুনি 
এবং রাধেয় কের কুট পরামর্শেদর্যোধন আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করবে। শান্তির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার অর্থই হবে ঘুদ্ধ। আবার 
যে যৃদ্ধে গঙ্গাপুত্র ভগম্ম, আচাধ ঘ্রোণ, আচার্য কপ, অঙ্গরাজ করণ 
থাকবে সে ধৃদ্ধও কোনো সাধারণ যুদ্ধ হবেনা । ভারতভূমির 
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সধ.রাজনারাই এক একটি পক্ষ অবলম্ঘন করবেন । গঙ্গাপুধের 
ব্যান্তগত প্রভাবে আঁধকাংশই যে কৌরবপক্ষে যোগদান করবে-_ 
এতে কোনও সন্দেহ নেই । কৌরবদের সংখ্যাব্াদ্ধ হওয়ার আরও 
একটি কারণ হবে- ও পক্ষের জয়ের সন্তাবনা। যেহেতু সাধারণ 
মানুষের ধারণা, বিজয় আসে ব্যান্তগত যদ্ষনৈপৃণ্য, সৈন্যশান্ত 
আর অস্শান্তর জন্যে । কিন্তু বাণ্ডবে তা হয় না। হুদ্ধীবজয়ের 
প্রথম শান্ত - ধর্মশান্ত । প্রার্থীমক বিপর্যয় ঘটলেও পরিণামে ধমেরই 
জয় হয়। ফলে আঁন্তম বিজয় আপনারই করায়ন্ত হবে ধর্মরাজ-_ 
ধহব নিশ্চিত। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? লক্ষ লক্ষ প্রাণের 
[বানময়ে। সে প্রাণ আবার অন্য কারও নয়- আত্মীয়-স্বজন- 
বন্ধ্‌-বান্ধবের ! হে অগ্রজ, আম জানি, আপানি হৃদ্ধ কামনা করেন 
না- আমিও না। বিশেষ করে এই যুদ্ধে যখন--উভয় পক্ষই 
আমাদের নিকট আত্মীয় । তাই যষাদবদের সমস্যা আরও কাঁঠন। 
পাণ্চাল এবং মৎস্যের যুদ্ধ করার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 
কিন্তু যাদবদের 2 যাদবরা কেন এই আত্মীয়-যুদ্ধে উৎসাহ বোধ 
করবে 2 আমাদের যাদবসঞ্ঘ একাধিক কুলে িভন্ত। তাই একক 
ভাবে কোনও 'সম্ধান্ত নেওয়াও আমাদের পক্ষে অসাবধাজনক । 
আম কৃষ্ণ-ব্যান্তগতভাবে আপনাদের প্রতি অন্ত, কিন্তু অগ্রজ 
বলরাম-দুর্ধোধনের প্রাত-একথা তো আপনার অজ্ঞাত নয়। 
ফলে যুদ্ধে যোগদান করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে 
ভ্রাতবিরোধ ঘটাও আশ্চর্যের নয়। তাই, মহারাজ! আমিও 
ভীষণ সঙ্কটে । আপাঁন ধার্মিক । সত্যব্রত। ন্যায়-নীতিজ্ঞ । 
আপাঁন 'আমার চিন্তারই অনুগামী । তাই ব্যান্তগতডাবে আম 
আপনার . বিজয়ই কামনা কাঁর- আপনার সাফল্য কামনা কারি। 
ধর্মের বিজয় আমার আকাক্ষষিত। কিন্তু হে মহারাজ! 
আম: যাদবসঙ্ঘকে উপেক্ষা করে আপনার পক্ষে যোগদান করার 
আসাঁধকীরণ নই । 
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যাঁধাষ্ঠর কৃষ্ণের বন্তব্যে হতাশ হলেন না। বললেন, হে 
কেশধ ! তোমার সঙ্কট--তোমার মনের দিধা-দ্বন্ আম উপলাব্ধ 
না করলে কে আর করবে? তুম আমাকে অনুভব করতে পার-_ 
আমি তোমাকে । তুমি মূস্ত মনে দ্বারকায় প্রত্যাগমন কর। 
সঙ্ঘের সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করব। তবে কৃষ্ণ, একাঁট কথা-_তুমিই 
ধর্ম। তাই আমার বি*বাস, প্রত্ক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই 
হোক, যুদ্ধ যাঁদ আনবার্ধ হয় তবে তুমি নিরপেক্ষ থাকতে পারবে 
না। কারণ ভারতভূমিতে ধর্মরাজ্য প্রাতষ্ঠা করা তোমার স্বপ্ন । 
তুমি যল্দরী, আম যন্ত্র । তুমি অস্ব- আম যোদ্ধা। আমি ছাড়া 
তুমি সম্পূর্ণ নও তুমি ছাড়া আম। তোমার শহ্ভেচ্ছা যে 
আমাদের ঘিরে থাকবে তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই । সেই 
আমাদের পরম লাভ । 

কৃষ্ণ মদ হাসলেন । বললেন, হে অগ্রজ ! আপাঁন দ্‌রদশখ, 
বাদ্ধিমান। তবে দ্বারকায় 'ফিরে যাবার আগে আরও একাঁট কথা 
বলে যাই, যাঁদ ধর্ম ও দ্বুপদ-পুরো হত ব্যর্থ হয়, তা হবে দুভগ্গ্যি । 
ধার্তরাষ্ট্রদের আম যেটুকু জানি তাতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই 
প্রবল । শাস্তদৌত্য ব্যর্থ হলে 'বাভন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ 
করবেন-কারণ কোরবেরাও 'নশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। 
যেহেতু, আপনাদের দু'পক্ষের দাবীই প্রবল- সেক্ষেত্রে 'বাঁভন্ন 
রাজন্যেরা অস্বাস্তকর অবচ্থা থেকে মীন্ত লাভ করার জন্যে, 
অগ্রে যে গমন করবে তাকেই সাহায্য করার প্রাতিশ্রাতি দান 
করবেন । আর এরুপ ক্ষেত্রে দ্বাকায় সবাগ্নে দৃত প্রেরণ 
করবেন । 

এক সময় কৃষ্ণ-বলরাম-সাত্যঁকি প্রমুখ যাদববীরেরা দ্বারকার 
উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন । শুন্য হয়ে গেল উপপলব্য নগর । 


যে মানৃষ নিজে সং_-অপরের অসততা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে 
৯৯ 


একটু কষ্টকর হয় । যুধিষ্ঠির দূযেধিনের চারি জানেন। তবুও 
তাঁর মনে একটি ক্ষীণ আশা ছিল, দুষেধিন হয়তো শেষপর্স্ত 
মূর্খতার পাঁরচয় দেবে না। কিন্তু মান মুখে তান দ্লুপদ- 
প্রোহতকে রাজসভায় প্রবেশ করতে দেখে মর্মহত হলেন । দীঘ' 
ন্য়োদশ বর্ষব্যাপন যে প্রশ্বাট মনে বারবার আবার্তত হচ্ছিল--তা 
যদদ্ধ না শান্তি? যধিচ্ঠির নিজে শান্তই কামনা করেছিলেন । শত 
বিরদ্ধেতা সত্তেও 'তাঁন দুযেধনের মধ্যে শুভ বৃদ্ধির উদয়ের 
সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু ্ুপদ- 
পুরোহিতের বিষন্ন মুখ তাঁকে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি উপাচ্থিত 
করে 'দিল। 

ধার্তরাষ্ট্রদের মর্খতায় স্তান্তত হয়ে গেলেন যাঁধান্ঠর ৷ কৌরবেরা 
যুদ্ধকে ইচ্ছাকৃত আহ্বান করছে । মহাবল বৃকোদর, অজ্যন, আর 
সহদেবের প্রাতজ্ঞার কথা স্মরণ হতেই 'তাঁন শিহরিত হলেন । 


[ উদ্যোগ পর্বে আমরা দেখলাম, কৃষ্ণ যুদ্ধের স্বপক্ষে নন । 
[তিনি জানেন, যুদ্ধ অবধারিত । তান যাুধাঙ্উরকে অর্ধরাজ। 
পারত্যাগ্গের পরামর্শ দিয়েছেন । আমরা দেখলাম যে, তান পক্ষপাত 
শুন্য । কৃষেের পক্ষপাত শূন্যতার এবং শুভ বাদ্ধির পরিচয় আমরা 
পরে আরও দেখতে পাব। তবে একটা কথা আমাদের ভুললে 
চলবে না- কৃষণই ধর্ম ॥। সুতরাং যেখানে বা যখন ধম" আর অধর্মের 
সংঘাত অবশ্যন্ভাবী হয়ে উঠেছে- কৃষ্ণ তখন স্বভাবতই আক্ষারক 
অথে" নালপ্ত থাকতে পারেন নি। পারাটা তাঁর পক্ষে উচিতও 
হত না!] 


এদকে দুপক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগে দূত চলাচল শুরু হয়ে 
গেল। সেনা সংগ্রহ করা আরম্ত হল। যুধিষ্ঠির স্বয়ং অজনকে 
গ্বারকায় পাঠালেন । সংবাদ পেয়ে দুযোধধনও স্বয়ং দ্বারকা ধা 
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করল। দুজনেই একই দিনে একই সময় দ্বারকায় গিয়ে উপাশ্ছিত 
হল । 

ক তখন আপন গহে 'নিদ্রাভভূত ছিলেন। কৃষণই যাদব- 
সঞ্ঘের শেষ কথা । তাই অজ্জন আর দুযেধিন কৃষ্ের কক্ষে গিয়ে 
তাঁর নিদ্রাভঙ্গের জন্যে প্রতীক্ষা করা মনস্থ করল । দুযেধিন কৃষের 
মন্তকের গোড়ায় একাঁট গঃদশ্য আসনে উপবেশন করল। অর্জন 
বিনীত এবং কৃতাঞ্জলী হয়ে কৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপবেশন করল। 
কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হলে [তান স্বাভাঁবক ভাবে আগে 
অজর্নকে এবং পরে দৃযেধিনকে দেখলেন । স্বাগত জানিয়ে তাদের 
আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন- _যাঁদও তিনি জানতেন, 
তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য । 

দুষেধিন সহাপ্য বদনে বলল, হে কৃষ্ণ! আসন্ন যুদ্ধের জন্যে 
সাহাধ্যপ্রার্থা হয়ে আমরা এসোছ। আম জান যে কৌরব-পাণ্ডব 
উভয়ের সঙ্গেই আপনার সমান সম্পর্ক। তথাপি যেহেতু আমি 
আগে এসোছ-_তাই আপনাকে আমাদেরই সাহায্য করতে হবে। 
আগেযষে আসে--তাকেই সাহাধ্য করা ক্ষত্রিয় প্রথা । আর্পনি 
নশীতজ্ঞ, সদাচারশ--সুতরাং উচিত গববেচনা করুন । 

কৃষ্ণ বললেন, হে কুরুবীর,. আপাঁন যে আগে এসেছেন- এতে 
আমার কোনও সংশয় নেই। কিল্তু আমি পৃথানন্দনকে আগে 
দেখেছি, এই জন্যে অজ্নকেই আমার বরণ করা উীঁচত। আম 
দুজনকেই সাহায্য করব । সাধুজনেরা এও বলেন যে কাঁনজ্ঠের দাবী 
সর্বাগ্রে । তাই আমি অজ্নকেই প্রথম সুযোগ দান করব । আমি 
চ্ছর করোছি, আম স্বয়ং অস্ত্র-শস্তহণন এবং অধুদ্ধমান অবস্থায় 
এক পক্ষে অবস্থান করব । অপর পক্ষকে দান করব এক অক্ষোঁহিণনী 
নারায়ণ সেনা-যারা কৃষ্ণের মতোই যুদ্ধে নিপূণ । এখন অঙ্জন 
বলুক, সে কী প্রার্থনা করে- সৈন্য না নিরস্-অধহদ্ধমান কৃষ্ণকে ? 

অজর্টন স্বাভাঁবকভাবেই কৃষককে বরণ করল। কারণ 
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যৃধাচ্ঠিরের মতো সেও জানে যে কৃষই প্রকৃত পাণ্ডবশান্ত-_তাঁর 
সেনা নয় । এক অক্ষৌঁহিণী নারায়ণ সেনা তাঁর গ্রাশ্ডীবের সামনে 
তুণবৎ। মূল শান্ত হচ্ছে ধর্ম_এবং কৃষ্ই সেই ধর্মের আধার 
স্বরূপ। 

অপরাদকে- নিরস্ত-অযুদ্ধমান কৃষ্ণের পারবর্তে এক অক্ষৌহিণণ 
নারায়ণ সেনাই দষেধিনের কাছে মূল্যবান বলে বোধ হল। নে 
অজর্যনের মুর্খতায় উৎফুল্ল হয়ে কৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে বলরামের 
কাছে গেল । 


[ আমরা দেখলাম যে কৃষ্ণ প্রকৃতই পক্ষপাত শুন্য । কারণ 
দুষেধিনও কৃষ্ণের কোনও কথার প্রাতবাদ করে নি । বরং সৈন্য লাভ 
করে উৎফুল্লই হয়েছে । অপর দিকে কৃষ্ণ আত্মীয়-যুদ্ধে নিজেকে 
জাঁড়ত করতে চান নি প্রত্যক্ষভাবে । তিনি ইচ্ছা করলে, স্বহস্তেই 
কৌরব পক্ষকে নিধন করে য্যাধান্ঠরকে বিজয়ী রূপে ঘোষণা করতে 
পারতেন । কিন্তু তান তা করতে চান নি । তান ধর্মের প্রাতমুর্তি 
[হিসাবে ধরপক্ষে অবস্থান করার কামনা করেছেন । এমন 'কি তাঁর 
মতো মহাবলের কাছে সারথ্য হীন বসত হলেও তিনি তা গ্রহণ 
করতে কুশ্ঠিত হন নি । কৃষ্ণের অহঙ্কার শন্যতার এই এক প্রমাণ । 

মহাবীর ভণচ্মের সঙ্গেও তাঁর এইখানে পার্থক্য । যুদ্ধ ভীম্মও 
কামনা করে ন। কিন্তু যুদ্ধ যখন আনবার্থ হল তখন ভৰজ্ম 
অধম্ধমান থাকার প্রাতজ্ঞাও গ্রহণ করতে পারেন নি। 

সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, অনেকে এই কৃষ্ণকেই 
কুরুক্ষেত যদ্ধের উদ্যোক্তা বলে চিহত করেন এবং তাঁকে এক 
হশন কুচন্রী বড়যন্দ্রকারশ বলে চিন্রিত করেন । 

যা হোক, বলরাম ধর্মাধর্ম নিয়ে কের মতো তত বেশি চান্তত 
হননি। দুযোঁধনের প্রাত তাঁর দূর্বলতা কখনও গোপন করেন 
নি । উপপলব্য নগরের সভায় ?তাঁন যাঁধান্ঠরকে দ্যতক্রীড়ার জন্য 
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নিল্দা করেন-_কিল্তু কৌরবপক্ষের শঠতার কথা উল্লেখ করেন নি । 
বলরামের ভাষণে সাত্যাঁক কি ক্ষুগ্ন হয়ে প্রাতবাদ করে এবং সেই 
সভায় য্যত্ধের স্বপক্ষে তার আভমত জ্ঞাপন করে । 

তবে একথা সত্য যে বলরামও এই আত্মীয়-যৃদ্ধ কামনা 
করেন নি। ধর্মের জন্যে কৃষকে ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করতে হলেও 
ব্গরামের সে দায়দায়ত্ব ছিল না। তাই তান ষৃদ্ধে কোনও 
পক্ষেই যোগদান করতে অস্বীকার করলেন । দূরোধন বলরামের 
পাঁরবর্তে লাভ করলেন কৃতবর্মাকে ৷ কৃষ্ণ, সাত্যাকি এবং কৃতবর্মা 
ছাড়া আর কোনও যাদবই এই দভ্শগ্যজনক যুদ্ধে নিজেদের 
জাঁড়ত করতে চাইলেন না।] 


যাাঁধচ্ঠির মনে মনে চিন্তা করলেন, দূভাগ্যজনক হলেও যা 
অবশ্যন্তাবী-_তা স্বীকার করে নিতেই হবে । 

দ্রুপদের পুরোহিত বিষাদময় স্বরে বললেন, হে ধর্মরাজ ! 
আপনার বন্তব্য আম যথাযথ ভাবে ভীম্স, দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, 
বাহিলক, সোমদত্ত প্রমহখ সকলকে নিবেদন করোছ । তাঁরা সমস্যার 
গভীরতার কথা চিন্তা করে দুর্ষোধনের ওপর চাপ সূম্টি করে- 
ছিলেন, ভৎসনাও করেছেন প্রচুর । তাঁরা শান্ত হ্থাপনের উপদেশ 
[দয়োছলেন । কিন্তু সব ব্যর্থ হয়। ধন আর শান্তর মদমক্ততায় 
এবং শকুনি ও কর্ণের প্ররোচনায় কারও সৎ উপদেশ সে গ্রহণ 
করেনি। বরং অহঙকারে স্ফীত হয়ে বলেছেন, 'বনা যুদ্ধে 
আঁধকৃত ভূমি প্রত্যর্পণ করা ক্ষান্রধর্ম নয় । ফলে সে বদ্ধ কামনা 
বরে । 

স্বগতোন্ত করলেন হাঁধান্তর- কী ভশগষণ মূর্খ দুষেধিন। 
যুদ্ধের দ্বারা অধিকৃত ভূমি বিনা যুদ্ধে প্রতার্পণ করা ক্ষাধন 
নাহতে পারে। কল্তু কপট দ্যতের দ্বারা আঁধকৃত ভূমি আগ 
করার মধ্যে অধর্ম কোথায়? বিশেষ করে সে যখন প্রাতশ্রাতবন্ধ 
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কী ভীষণ অসহায় বন্ধ জ্যেষ্ঠতাত! পূন্রকে তিনি স্নেহ করেন 
ঠিক-_কিল্তু প্যত্রকে ধর্মপথে পাঁরচালিত করার ক্ষমতা তাঁর নেই । 
কুলক্ষয়ের পাপ তিনি ধারণ করতে প্রস্তুত কিন্ত পুত্রকে শাসন 
করতে অপারগ । 

হঠাৎ সভায় সঞ্জয় প্রবেশ করতেই সবাই বাস্মত হল । তবে 
ক সঞ্জয় কোনো শুভ বাত বহন করে এনেছে? মহারাজ 
ধৃতরাম্্র 'ক তাহলে 'বিবেক-দংশনে ক্ষতাঁবক্ষত হয়ে যাঁধান্চরের 
প্রস্তাব বিবেচনা করেছেন ? 

উৎকণ্ঠাবশত যৃধাষ্ঠর আসল প্রশ্ন এঁড়য়ে গিয়ে বললেন, হে 
সপ্তায়! আসন গ্রহণ কর। পিতামহ, জ্যে্ঠতাত, পিতৃব্য সবাই 
কুগলে তো ? 

সঞ্জয় আসন গ্রহণ করলে ব্বধি্ঠির আর তাঁর কৌতুহল প্রকাশ 
না করে পারলেন না। হে সঞ্জয়! জ্যে্ঠতাত 'কি তবে পিতামহ, 
পিতৃব্য এবং আচার্ধদের সৎ পরামর্শ গ্রহণ করেছেন? কৌরবেরা 
কি তবে শান্তিতে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে 2 দুষেধিন 
কি আমাদের ইন্দুপ্রচ্ছ প্রত্যর্পণ করা স্থির করেছে ? 

যাধাঁন্চরের এই আকুলতা সবাইকে আশ্চর্য করল । 

স্পম্টতই অস্বান্ত বোধ করল সঞ্জয় । স্পল্ট ভাষায় সে তার 
বন্তব্য প্রকাশ না করে ভূমিকার আশ্রয় নিল।- হে ধরমরাজ! 
কৌরবসভায় সকলে মহামাত দ্রুপদ-পুরোহিতের বন্তব্যকে সমর্থন 
করলেও দূর্যোধন তা অগ্রাহ্য করেছে । কিন্তু আপনাদের কুশল 
সংবাদে প্রজাসাধারণ এবং শ্রদ্ধেয় জনেরা আনান্দিত হয়েছেন । দীঘ' 
নুয়োদশ বৎসর তাঁরা মৃতপ্রায় হয়োছলেন । . 

ক্রমশ সঞ্জয় তার বন্তব্যে ফিরে গেল ।- দুর্যোধনের বিশ্বাস, 
কৌরবপক্ষের মহাবীরেরা মূহূর্তের মধ্যে পাণ্ডবদের জয় করবে। 
রাধষেয় আত্মগর্ব প্রকাশ করে বলেছে যে, তার সমকক্ষ যোদ্ধা 
পাণ্ডবপক্ষে কেউ নেই । যুদ্ধের শুরুতেই সে অর্জুনকে বধ করে 
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যুদ্ধ শেষ করবে। অর্জদনহান পাণ্ডবেরা শীল্তহশন । মহারাজ 
দুর্োধন আত সহজেই নিজ্কণ্টক হয়ে রাজ্য ভোগ করতে পারবেন । 
কোৌরবদের বিজয় বখন শুধুমাত্র সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তখন সাম্ধর 
প্রয়োজন কী ? শুধু তাই নয়--সাহাষ্যের প্রার্থনা জানিয়ে তাঁরা 
মিন রাজাদের কাছে দূত পাঠানোও শর করে 'দিয়েছেন। 

অধৈর্য হয়ে উঠলেন যৃধাচ্ির ৷ তিনি বললেন, হে সঞ্জয়! এসব 
তথ্যই আমাদের জানা । তুমি মহারাজ ধৃতরাম্টের কোনও বার্তা 
বহন করে এনেছ কি না তাই বল। 

সঞ্জয় একটু নিষ্প্রভ হয়ে উঠে বলল, হে ধর্মরাজ ! মহারাজ 
ধৃতরান্ট্র বলে পাঠিয়েছেন-যৃদ্ধ গুরুতর অধম'। তোমরাও 
সেই অধমে" প্রবৃত্ত হতে চলেছ। ধর্মত যা করণীয় আপাঁন 
তাই-ই করুন । 

অস্বাভাবক হলেও হ্যাধান্ঠরের ধৈষ্যুতি ঘটল । তানি 
বললেন, হে সঞ্জয় ! এই পাথবীতে দেবগণের প্রাথনীয় যে সমস্ত 
বিষয় সম্পান্ত রয়েছে বা স্বর্গ বা রক্মলোকও আম অধর্মত লাভ 
করার কামনা কার না। এই সভায় কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন । 
কৃ কৌরব-পাশ্ডব উভয় কুলেরই হিতাকাঙক্ষণী । এখন কৃষই বলুক 
আমার কা কর্তব্য- সান্ধর পথ ত্যাগ করে নিন্দননয় হব, না যুদ্ধ 
ত্যাগ করে আন্রধর্মে পতিত হব? অরাতিদমন কৃষ্ণই পাণ্ডবদের 
বদ্ধ, বল এবং ভরসাস্থল। কৃষ্ণকে অনসরণকারণী সকল রাজন্যই, 
শ্রীবাদ্ধি লাভ করে থাকেন । সেই মহাত্মা কেশবই আমাদের পথ 
[নদেশ করুক । আমিও সবভ্তিঃকরণে তা অনুসরণ করব । 

কুষ তখন বললেন, হে সঞ্জয় ! আম নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিত, 
আবিনাশিতা ও সমৃদ্ধি এবং সপ্ত রাজা ধৃতরান্ট্রের অভ্যুদয় কামনা 
করে থাঁক। আমি কামনা কার- কোরব-পাশ্ডবেরা সম্খিসৃন্রে 
আবদ্ধ হোক । এ ছাড়া আমার অন্য কোনও কামনা নেই। 
ধর্মরাজ 'যাঁধাষ্ঠরও সর্বদাই পান্থ কামনা করেন। কিন্তু 
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মহারাজ ধৃতরাজ্্ এরং তাঁর প্নর্রেরা ভগষণ অর্থলোভ ৷. সুতরাং 
সম্থি স্থাপন হওয়া দঃঃসাধ্য ব্যাপার ৷ হে সঞ্জয়, ধম'রাজ্স যাধাষ্ঠির 
এবং আমি কখনও ধর্মপথ থেকে বিচালত হই না। এসব জানা 
সত্তেও তুমি কি করে মহারাজ ফুধাষ্ঠরকে অধার্মক বলে নিদেশ 
করলে ? 

এরপর কৃষ্ণ ধমের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করে বললেন, শৃঁচি ও 
কুটুম্বপারপালক হয়ে বেদ অধ্যয়নে রত থেকে জীবন যাপন 
করবে- এটাই শাস্মনিার্দ্ট পথ। তব ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে 
মনে করেন যে, কর্মের মাধ্যমে বা কেউ কেউ মনে করেন যে, কর্ম 
ত্যাগ করে শুধুমান্ত বেদজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ সপ্ভব। কিন্তু 
আহার না করলে যেমন আহারের তৃপ্তি লাভ হয় না. সেরকম কর্ম 
নাকরে শুধুমাত্র বেদজ্ঞানের সাহায্যে মোক্ষ লাভ করা যায় না। 
[পিপাসাত ব্যান্তর জলপানেই পিপাসার শান্ত লাভ হয়- তাই 
ইহকালে যে সব কর্মের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়-_তারই অনন্ঠান 
করা কর্তব্য। কমই সবপ্রধান। যেব্যান্ত কর্ম অপেক্ষা অন্য 
কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে থাকে--তার সমন্ত' 
কর্মই নিম্ফল। দেবগ্ণ কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হয়েছেন । সমীরণ 
কর্মবলে সতত সণ্চরণশশীল। এই প্রকার, আঁমত বলশালা দেবরাজ 
ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করার জন্যে ব্রন্মচর্ষের অনুষ্ঠান 
করোছলেন । ভগবান বৃহস্পাঁতি হীন্দ্িয়-নিরোধ দ্বারা ব্রহ্মচর্ষের 
অনহচ্ঠান করোছলেন। এইজন্যে তিনি দেবগণের আচার্ধ পদ 
প্রাপ্ত হয়েছেন । রর, আঁদত্য, যম, কুবের, গন্ধ, ষক্ষ, অপ্সর, 
বিশ্ববস? ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবেই বিরাজিত রয়েছেন । 

কৃষ্ই ধর্মের সণ্চার পরিবর্তন করে তাকে কর্মের সঙ্গে বযন্ত 
করেছেন । যা অনুষ্ঠেয়, ধা কর্তব্য-_-তাই কর্ম-_-তাই ধর্ম । 

এরপর কৃষ্ণ তাঁক্ষ7 ভাষায় সঞ্জয়কে আল্রমণ করলেন ।_ হে 
সঞ্জয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শদ্রু ইত্যাঁদ সকলের ধর্ম পরিজ্ঞাত, 
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হয়েও তুমি কোরবদের মঙ্গল করার বাসনায় পাণ্ডবদের। নিন্দা 
করছ কোন উদ্দেশ্যে 2 ধর্মরাজ যাঁধাচ্ঠর বেদজ্ৰ, রাজসর যজ্ঞের, 
অনষ্ঠানকতণ, যাদ্ধাবদ্যায় পারদ এবং রথচালনে নিপূণ । এখন 
যাঁদ পাণ্ডবেরা কৌরবদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষণ না হয়ে-_-ভণমসেনকে 
শান্ত করে রাজ্য লাভের কোনও উপায় নিধ্রিণ করতে সম 
হন তাহলেই ধম'রক্ষা ও পণ্য কমের অনন্ঠান সম্ভব হয়। কিংবা 
এ'রা বাঁদ ক্ষান্তধর্ম পালন করতে গিয়ে মৃত্যুকেও বরণ করেন-_ 
তবে তাও হবে বাঞ্ছনীয় । এখন তুমিই বল, ক্ষত্িয়রা বদ্ধ না 
করলে ধমরক্ষা করা হয়-_নাক যুদ্ধ করলে 2 যা তুমি উত্তম বলে 
বিবেচনা করবে, আ'ম ধর্মরাজকে সেই পথই গ্রহণ করতে বলব । 
সঞ্জয়ের মূখে ধমের কথা শুনে বিরন্ত হয়ে স্পচ্টবন্তা কৃষ্ণ 
তাকে আরও তিরস্কার করলেন । তান বললেন, তুম এখন ধর্ম 
রাজকে ধমধির্মের জ্ঞান দান করতে চাইছ ! কিন্তু যখন দুঃশাসন 
সভার মধ্যে দ্ে'পদীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তখন তো 
দুঃশাসনকে ধমধির্ম জ্ঞান দান কর ন। এখন যুদ্ধ সম্পকে ধমধির্ম 
জন দান করে লাভ কা ? যাহোক, তবে আম অধুদ্ধমান থাকলেও 
আমি কখনই কামনা করব না যে, অসংখ্য জীবনক্ষয় ঘটুক । তাই 
আঁম উভয়পক্ষের হত সাধন করার জন্যে স্বয়ং হান্তনা নগরে 
গিয়ে সাম্ধর প্রস্তাব করব ৷ চেস্টা করব, যাতে পাণ্ডবদেরও কোনও 
ক্ষাত না হয়, অথচ কৌরবরাও সম্মত হয়। এটা যাঁদ করতে পার 
তবেই সাত্যকারের উভয়পক্ষের হিত সাধন করা হবে এবং 
কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ থেকে মূন্ত হতে পারবে । নচেৎ ক্রম 
ভীমসেন আর অর্জুনকে প্রাতরোধ করে এমন শান্ত ন্রিজগতে নেই । 


[ এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তথাকাঁথত কুচন্রশ কৃষ্ণ অসংখ্য 
মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্যে এবং কৌরবদেরও রক্ষা করার জন্য, 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শান্তদুতের ভূমিকা গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ 
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করলেন--যাঁদও তান জানতেন যে, শাস্তি সম্ভব নয়। ব্যর্থতার 
'গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করবে । তব্য তান শুভ কার্য করার জনে; 
কোনও সম্ভাব্য অপমান গ্রাহ্য করলেন না । ] 


কুষেের শাস্তি দৌত্য 


কৃষ্ণ হস্তিনায় যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন । সংশয়ে দীণ' 
যাধান্তঠর সোঁদন কৃষ্ণের কাছে একান্তে এসে উপবেশন করলেন । 
যাঁধান্ঠরের শুচ্ক মুখ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, হে 
অগ্রজ, কোন সংশয়ে আপাঁন দীণ" হচ্ছেন ? 

য্যাধাম্ঠর বললেন, হে কেশব ! আমি শান্তপ্রাথখ । কুরূকুল 
িনাশের উত্তর দাঁয়ত্ব আম নিজে বহন করতে প্রস্তুত নই। 
কিম্তু তোমার মতো আমও জান যে, তোমার এই দৌত্যকার্য ব্যথ' 
হবে। অসংখ্য জীবনক্ষয়ের লগ্ন আসন্ন । যেহেতু ধর্মর্পী তুমি 
আমাদের পক্ষে, তাই সর্বশেষ গবজয়ও আমরা লাভ করব [ঠিকই-_ 
কন্তু কিসের বিনিময়ে কেশব 2 তাছাড়া তুমিও অপমানিত হবে । 
অসংখ্য জীবনও ধ্বংস হবে । এতে কী লাভ কৃষ্ণ ঃ এর থেকে 
.বনবাসই ফি আমাদের পক্ষে শ্রেয় নয় ? 

কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ ! আপান ধা আশঙ্কা করছেন- তা 
হয়তো সাঁত্য । কিন্তু এ ছাড়া পথও তো ফি নেই । আমাদের 
সান্ব্না থাকবে যে শান্তর জন্যে আমরা সর্বশীন্ত দিয়ে চেষ্টা 
করেছিলাম । আর বনবাসের কথা বলছেন £ তা উীচত নয় 
মহারাজ ৷ ক্ষন্রিয়দের পক্ষে ভিক্ষা-আচরণ নিষিদ্ধ । দীনতা প্রকাশ 
করাও নিল্দনীয় । নিজের প্রাপ্য ভূখণ্ডের অংশ পাঁরত্যাগ করাও 
এক্ষেত্রে শাস্ত্সম্মত নয়। এ ক্ষন্রিয়ধর্ম নয়। আপাঁন ধর্মজ্ঞ। 
আপনাকে ধর্মের মধাদা রক্ষা করতেই হবে। অতএব শব্দের 
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(বিনাশ করে স্বীয় ধর্ম পালন করার জন্যে আপান প্রস্তুত হন । যাঁদ 
কৌরবপক্ষের সত্যই শুভ ব্াদ্ধির উদয় হয়-সে তো উত্তম কথা । 

একাঁট কথা সবসময়ে স্মরণে রাখা প্রয়োজন- ভূমি কর্ষণ করে 
বীজ বপন করাই যথেম্ট নয়। বষরিও প্রয়োজন । তবেই ফসল 
লাভ করা সন্ভব। সেইরকম দৈবের সঙ্গে পুরুষকার যাঁদ যুক্ত 
না হয় তবে ফললাভ সম্ভব হয় না। এ যুদ্ধ আপনার যুধ। 
আপনাকেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। আপান প্রস্তুত হন 
মহারাজ । সামান্যতম শতেও যাঁদ আমরা যুদ্ধ পাঁরহার করতে 
পাঁর তবে নিশ্য় তা করব। সমগ্র ভূখণ্ডের পরিবতে" সামান্য 
প্গগ্রামও দান করতে যাঁদ দুযেধিন সম্মত হয়--তবে তাকেই 
আমরা স্বাগত জানাব । 

কষ্ণের হাস্তিনাপুর গমনের প্রস্তুতি পাণ্ডব শিবিরে নিরুৎসাহের 
স:ষ্ট করোছিল ॥। যুদ্ধোন্মাদ ধৃঙ্টদু্যম্নত। ভীম, অর্জন, নকুল ও 
সহদেব মিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারা ধর্মপাশে বদ্ধ। 
1পতাসম যুধাঁন্ঞঠর এবং ঘদুনন্দন কৃষ্ণের 1সদ্ধান্তের প্রাতবাদ করাও 
তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । 

[কিন্তু অন্তদ্ণহে দাহত হচ্ছিল চারুলোচনা দ্রৌপদী । শান্তর 
উদ্যোগ তার মধ্যে যেন জবালার সান্ট করাছল। সে কৃষকে 
আ্লমণ করে বসল । পাণ্সালী বলল, হে সখা, তুমি জ্ঞানশীশ্রেষ্ত, 
ধর্মজ্ঞ। তবু তোমাকে আ'ম স্মরণ কাঁরয়ে দিচ্ছি, অবধ্য ব্যান্তিকে 
বধ করলে যে পাপ হয়, বধ! ব্যান্তকে বধ না করলেও একই পাপ 
হয় । ধার্তরাম্ট্রেরা বধযোগ্য । সুতরাং তাদের বধ করাই ধর্ম । 

কৃষ্ণনয়না দ্ুপদনান্দিনী এ কথা শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন 
ভাবে কৃষ্ণকে আবার বলল, হে জনাদন, দুরাত্মা দুঞশাসন আমার 
কেশ আকর্ষণ করেছিল । তুমি বখন সান্ধর কথা উচ্চারণ করবে 
তখন আমার এই মস্ত কেশের কথা স্মরণ করবে । মধ্যম ও তৃতীয়, 
পাণ্ডব আমার অপমান বিস্মৃত হয়ে শান্তির স্বপক্ষে আঁভমত ব্যস্ত. 
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করেছে- বাকফ তাতে আমার কোনও ক্ষাত নেই । কারণ, আমার 
বৃদ্ধ পিতা--তাঁর মহারথ পুতদের নিয়ে শুর বিরদ্ধে সংগ্রাম 
করবেন । আমার পণ পরাষ্কাস্ত পুর-পন্র আভিমন্যর নেতৃত্বে 
সংগ্রাম করবে এবং শ্ুদের বধ করবে । দঃরাত্মা দুঃশাসনের কৃষঃ- 
বাহ 'ছন্ন, ধরাতলে 'নপাঁতিত এবং তাকে নিহত অবস্থায় না দর্শন 
করলে আমার শান্ত কোথায় » আম আজ দীঘ" ব্রয়োদশ বৎসরেরও 
আঁধক কাল হৃদয়ে জালা ধারণ করে প্রতীক্ষায় রয়োছ । তব্দও 
এখনও সেই জবালা উপশমের কোনও উপায় দেখাছ না। আজ 
আবার ধর্মপথাবলম্বী মধ্যম পাণ্ডবের শান্তিবাক্যে আমার সেই 
হদয়জবালা সহমত গুণ বর্ধিত হয়েছে । আমার হৃদয় বিদীণ" হচ্ছে । 

ধনাঁবড় 'নিতাম্বনী আয়তলোচনা কৃষ্তা একথা বলে অশ্রুরহদ্ধ 
স্বরে কাঁম্পত কলেবরে শ্রন্দন করতে থাকল ৷ অশ্রুজলে তার স্তন- 
যুগল আভিষন্ত হতে থাকল । তখন মহাবাহ কৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা 
দেবার জন্যে বললেন, হে পাণ্চালী ! তুমি শীঘ্রই কুরুমাঁহলাদেরও 
রোদন করতে দেখবে । তুম যেমন ক্রন্দন করছ, কৌরবনারীরাও 
তাদের স্বামী-জ্ঞ্াত-বাম্ধবগণ নিহত হলে ওইরকমই ্রন্দন 
করবে । ধাতরান্ট্রগণ কালপ্রেরিতের মতো আমার কথার অনাদর 
করলে আত শীঘ্রই তাদের মৃতদেহ রণক্ষেত্ে *বাপদদের ভক্ষ্যে 
'পাঁরণত হবে । যাঁদ হিমবাহ গাঁতশশল হয়ে ওঠে, মোদনী বিদীর্ণ 
হয়, আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসহ পতিত হয়-__-তবুও আমার ভাবিষ্যং 
বাণী মিথ্যা হবে না। হে পাণ্চালী, তুমি শান্ত হও। ধৈর্য ধারণ 
কর। আঁচরকালমধ্যেই তুমি তোমার স্বামখদের পূর্ণরাজ্য লাভ 
করতে দেখবে । 


[ কৃষকে ভুল বোঝার সুযোগ বোধহয় এখানেই সবচেয়ে বোশ । 
[কন্তু বিচার করে দেখলেই দেখা যাবে যে, এই ডীন্ত কোনও. রন্ত 
ধপপাস ব্যান্তর নয় বা কোনও শ্রুদ্ধ ব্যান্তরও নয় । এ এক 
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ভাঁবিষ্যৎ দুষ্ট্রার উন্ত মান্র। সাঁম্ধ স্থাপন হবে না জেনেও (তান 
সম্ষধি স্থাপন করবার জন্যে কৌরবসভায় গমন করার জন্যে প্রস্তুত 
হচ্ছেন । কারণ তিনি কর্মে বিশ্বাসী । বা অনচ্ঠেয় কর্ম-- 
ফলাফলের আশা না করেই তান তা করতে বদ্ধপাঁরকর ৷ 'সাদ্ধ- 
অসিদ্ধি তিনি তুল্য জ্ঞান করেন । ] 


কৃষ্ণের যাত্রাকালেও তাঁর মধ্যে দেবসলত কোনও আচরণ দেখা 
যায়না । তিন যে এক পাঁরপূর্ণ মানুষ--তা তাঁর যাল্লার কালেই 
লক্ষ্য করা যায় । মহাভারতে বলা হয়েছে, কার্তক মাসের রেবতণ 
নক্ষবে মৈত্র মুহৃতে কৌরব সভায় গমন করার বাসনায় তিনি তাঁর 
1ব*বাসন র্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পণ্যানর্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য 
সমাপন করে বসনভূষণ ধারণ করলেন ৷ সূর্ধ আর বাঁহর উপাসনা 
করলেন । বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে আঁভবাদন, আগ্মি প্রদক্ষিণ 
ও শুভ বস্তুসকল সন্দর্শন করে যাত্রা করলেন । কালের 
রশীতনপীতকে তান উপেক্ষা করেন নি। ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য সম্মান 
[তাঁন সব সময়েই দান করতেন । 

কৃষ্ণ কিছুদূর গমন করার পর পথের উভয় পার্রে ব্রন্মতেজে 
জাঞ্জবল্যমান কয়েকজন মহার্ধকে দর্শন করলেন । তিনি তাঁদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার জন্যে ভীষণ ব্যাগ্রতা সহকারে রথ থেকে অবতরণ করে 
আঁভবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহর্ষিগণ ! সকলের কুশল 
তো? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো? আপনারা কোথায় 
পামন করছেন 2 আম আপনাদের দি সেবা করতে পারি ? ৰ 

তখন মহাভাগ জামদগ্যু কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বলেন, হে 
মধুসুদন ! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দেবার্য, কেউ কেউ বহ-শ্রুত 
ব্রাহ্মণ, কেউ কেউ রাজার্ধ এবং কেউ কেউ তপস্বী। আমরা 
অনেকবার দেবাসূরের সমাগম দর্শন করোছি। এখন সব ক্ষানরয়, 
সভাসদ, ভূপাঁতি এবং আপনাকে দেখার বাসনায় গমন করাঁছ। 
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আমরা .কৌরবসভামধ্যে আপনার বাণ” শ্রবণ করার আভলাধী 
হয়োছ। হে যাদবশ্রেষ্ত ! ভাঁঙ্ম, দ্রোণ, বদর, প্রমুখ মহাত্মাগণ 
এবং আপানি যে সত্য ও হিতকর বাক্য ব্যস্ত করবেন-__-আমরা সেইসব 
বাক্য শ্রবণ করার জন্যে আতমান্রায় কৌতুহলী হয়োছ। এখন 
আপনি সত্বর কুরুরাজ্যে গমন করুন । সেখানে আমরা আপনাকে 
দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদপ্ত দেখে পুনরায় বাক্যালাপ 
করব। 

হাস্তিনা বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃঞ্ণ সাধারণ প্রজার কাছেও পজ্য 
ছিলেন। মহাভারতের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই-দেবকীনন্দন 
সর্বশস্য পাঁরপূর্ণণ রম্যভবন পূণ জনপদ ও রাজ্য আতম্রম 
করলেন । পুরবাসীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করার ইচ্ছায় পাঁথমধ্যে 
অপেক্ষা করতে থাকল । বাসুদেব যথাকালে উপাস্থত হলে তারা 
1বধান অনযায়শ তাঁর পূজা করতে থাকল । 

কলমে সূর্ অস্তাচলে গেলে কৃষ্ণ বকস্থলে রথ থেকে অবতরণ 
করে পটমণ্ডপ স্থাপন করতে বললেন । রান্রে তান বৃকস্থলেই 
আঁতবাহত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রামের আভজাত ব্রান্মণেরা 
আগমন করে কৃষকে পূজা এবং আশাবাদ করে- নিজের নিজের 
গৃহে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানালেন । সেৌজন্যবশত কৃষ্ণ তাঁদের আমল্দ্ণ 
রক্ষা করলেন এবং রান্নিকালে আপন পটমপ্ডপে প্রত্যাগ্মন করে 
রাত্রি আতবাহিত করলেন । 


[ এখানে কৃষ্ণ দেবতা হিসাবে পূজা লাভ করেন নি। পৃজা 
লাভ করেছেন আদর্শ মানব হিসাবে এবং তান সকলের সঙ্গেই 
আদর্শ সৌজন্যমূলক ব্যবহারও করেছেন ।] 


কৃষ্ণ আসছেন শুনে ধৃতরাজ্ট্র তাঁর অভ্র্থনার জন্যে উদ্দেশ্য 
, মূলক ভাবে বড় বোশ আয়োজন করলেন। নানান রত্খাঁচিত 
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সভাগ্‌হ নিমণি করালেন । উপহার-উপডঢোকন দেবার জন্যে রথ, 
অ*্ব দাস, দাসী, মেষ, মাঁণমাণক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন । 

স্পম্টবন্তা বদর ধৃতরাম্ট্রকে স্পম্ট ভাষায় বললেন, উপহার 
দানে কৃষকে প্রলোভিত করতে পারবেন না, মহারাজ । 'তাঁন যে 
কার্ষের জন্যে আগমন করছেন- একমাত্র তা সম্পাঁদত হলেই তিনি 
প্রীত হবেন । 

দুষেধিন ধূর্ত এবং সরলও বটে । সে বলল, কৃষ্ণকে অত সমাদর 
করে সাঁত্যই কী লাভ ? লোকে বলবে, আমরা কৃষ্ণের ভয়ে ভগত হয়ে 
তাঁর তোবামোদ করাছ। তার চেয়ে বরং কৃষ্ণকে বন্দ করে রাখাটাই 
যথার্থ কর্ম হবে । কৃফহগন পাণ্ডবেরা অসহায় এবং দুর্বল । 

দুষেধিনের পরিকল্পনার কথা শ্রবণ করে ধৃতরাম্ট্র তাকে 
[তিরস্কার করতে বাধ্য হলেন । বললেন, কষ- দূত । কৃষ্ণপ্রেমী 
ভনম্মও দুযেধিনকে কান্ত করলেন । শ্রুদ্ধ দূযেধিন সভাগৃহ 
ত্যাগ করে চলে গেলেন । 

অতঃপর কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসার জন্যে দৃষেধিন 
ব্যতগত অন্যান্য ধার্ত রং্দ্রগণ, ভাম্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অন্যান্য বহৃতর 
পুরবাসর সঙ্গে নানাবিধ যানে আরোহণ করে বা পদাতিক রূপে 
অগ্রসর হলেন । পথে কৃষ্ণ ভীম, দ্োণ, কৃপ প্রভীতির সঙ্গে মিলিত 
হয়ে হস্তনা নগরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন । 

কুষের সম্মানের জন্যে হান্তনা নগরকে এবং রাজপথগুলকেও,' 
নানাবিধ রত্ধে সশোভিত করা হয়েছিল। কৃষ্ণ যখন হাক্তিনাপ্‌রে 
প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে দেখার জন্যে আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহ 
ত্যাগ করে পথে এসে সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়য়ে ছিল । মাঁহলারা বৃহৎ 
বৃহৎ অন্টালিকায় আশ্রয় নিয়োছল। সেখানে তিলমান্ত্র স্থান ছিল 
না। এক সময়ে কৃ পাশ্ডর বণ অদ্টালিকায় পাঁরশোভিত 
ধৃতরাম্ট্র-ভবনে গমন করলেন । 


ভীদ্ম এবং দ্রোণের সঙ্গে কধকে আসতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র আসন 
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ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন ৷ দেখাদোখ কৃপ, সোমদত্ত ও মহারাজ 
বাঁঞ্ছিকও কৃষকে সম্মান দেখাবার জন্যে গান়োখখান করলেন । 

ভগচ্ম ও ধৃতরাম্ট্রের কাছে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ প্রাঁতি সম্ভাষণ 
জানালেন । তারপর তাঁন ধমনিহসারে তাঁদের পূজা করে বয়স 
অনুযায়ী অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। উজ্জল ও 
পারমাক্রত একাট আসন কৃষ্ণের জন্যে সেখানে বাক্ষত হয়োছিল । 
ধৃতরাষ্টরী কৃষণকে সেই আসনটি গ্রহণ করার অন:রোধ জানালেন । 

সৎকারপর্ব শেষ হলে কৃষ্ণ কৌরবগণ পারিবোষ্টত হয়ে সেখানে 
কিছু সময় সম্ব্ধানুর্প আলাপ পাঁরহাসে ব্যয় করলেন । 
তারপর এক সময় ধৃতরান্ট্রের অনুমতি নিয়ে বিদুর-ভবনে গমন 
করলেন । 

বদর সর্বপ্রকার মাঙ্গালক দুব্য দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করে কৃষ্ণকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । তারপর তান পাণ্ডবদের মঙ্গল প্রশ্ 
করলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবাপ্রয় ধমাত্মা বিদূরকে বিস্তারত ববরণ 
দান করলেন । 

[বদরের সঙ্গে কিছু সময় ব্যয় করার পর কৃষ্ণ 'পিতৃষ্বসা কুন্তীর 
কাছে উপাঁচ্ছত হলেন । কুন্ত' কৃষ্ণকে বহুকাল পর দর্শন করলেন । 
অতঃপর পত্রদের কথা স্মরণ হতে কৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করে অশ্রু 
বিসর্জন করা শুর করলেন । 

কৃষ্ণ উপবেশন করলে কুস্তী এক এক করে পণ্চপূত্র এবং 
দ্রৌপদীর সংবাদ জানাবার জন্যে কককে অনুরোধ করলেন । 
পাণ্ডবদের দ্যতসভার লাঞ্ছনা, অপমান, বনবাসের দুঃখকম্ট এবং 
চতুর্দশ বসরের অদর্শনের জন্যে অশ্রুপাত করে কু্তী বললেন, হে 
মাধব ! আজ চতুর্দশ বৎসর আঁতঙ্কান্ত হতে চলল । আম আমার 
প্রিয় পুরে এবং কল্যাণী দ্রৌপদশীকে দশ'ন কার নি, তাই আমার 
এই দঃখবোধ । মানুষ মৃত ব্যান্তর শ্রাদ্ধ করে। বাস্তাবকপক্ষে 
তারা আমার কাছে মত--আমিও তাদের কাছে। তুমি ধম'রাজ 
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ব্াধান্ঠরকে বলবে যে, গ্ররূতরভাবে ধম" নাশ হচ্ছে। সে যেন 
স্বধমন্্রষ্ট না হয়। 

যে নারী পরের আশ্রয়ে থেকে জীবন ধারণ করে--তাকে 
আম ধিক্কার দিই । কারণ অননয়লব্ধ জীবকা বা জীবন না 
থাকাই ভাল । তুমি অর্জন এবং সবসময়ে উৎসাহ ভীমসেনকে 
বলবে যে, ক্ষাতয় রমণী যে জন্যে পন্ত্র গ্রসব করেন সেই. সময় 
আগতগ্রায়। 

তুমি আমার পনত্রদের বলবে যে, তারা যাঁদ রাজ্যলাভের জন্যে 
অনুনয় নয় করে তাহলে আম চিরকালের জন্যে তাদের ত্যাগ 
করব। কারণ বিক্লমের দ্বারা লব্ববস্তু সকল ক্ষীন্রয় ধমবিলম্বী 
'লোকের মনকে সর্বদাই আনন্দিত করে । 

কুন্ত' আবার বললেন, কৃষ্ণ, তুমি অর্জনকে বলবে যে, সেষেন 
দ্রোপদণীর শএদশি'তি পথেই গমন করে ! 

পূন্রগণের রাজ্য হরণ, দ্যতশ্রীড়ায় পরাজয়, কিংবা নিবসিনও 
আমার কাছে তত দুঃখজনক নয়। কিন্তু সহনীয় চ'রন্রা ও 
উত্তমাঙ্গনা দ্রৌপদী একটি মান বস্ত্র পরিধান রত অবস্থায় সভায় 
আনীত হয়ে- নিষ্ঠুর সব বাক্য শ্রবণ করোছিল। এর থেকে আঁধক 
দুঃখ আর আমার কী হতে পারে? বরারোহা, রজস্বলা ও সবর্দা 
ক্ষত্রিয় ধর্ম নিরতা দ্রৌপদী তখন সহায়শালিনী হয়েও কোনও সহায় 
প্রাপ্ত হল না। হে মধ্স-দন, পণরগণের সঙ্গে তুমি, বলরাম এবং 
মহারথ প্রদন্যম্ন আমার সহায় রয়েছ _দঃধর্ষ ভীম আর অজ-নও 
জাবত, তবু আম দুঃখ ভোগ করছি । 

কৃষ্ণ তখন কুস্তীকে সান্দবনা দান করে বললেন, হে 'পিতৃচ্বসা, 
আপনার দুঃখ অনুভব করার কিছ নেই । আপাঁন বাীরসন্তান- 
প্রসাবনী । পাণ্ডবেরা নিদ্রা ও তন্দ্রা, ক্লোধ ও হর্ষ, ধা ও 
পিপাসা এবং হিম ও আতপ জয় করে বীরের সুখে নিরত 
আছেন । দ্রৌপদীর সঙ্গে আপনার পূন্রেরাও আপনাকে প্রণাম 
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নিবেদন করে আপনার কুশল প্রশ্ন করেছেন । আপনি সত্বরই 
পাণ্ডবদের নশরোগ, সর্ব বিষয়ে কৃতকাষ, হত শব্দ, রাজলক্ষমীবৃত 
এবং সমস্ত জগতের অধীম্বর রূপে দেখতে পাবেন । 

কৃষ্ণের কথায় কুস্তী আশ্বস্ত হয়ে বললেন, হে প্রিয় কৃষ্ণ, 
পাণ্ডবদের পক্ষে ধা হিতকর হ্বে--বা তুমি মঙ্গলকর বলে মনে 
করবে, ধর্মের হানি বা ছল না করে তুমি তাই করবে । হে কেশব, 
তোমার সত্যপরায়ণতা এবং বংশমযদী আমার আঁবাঁদত নয়। 
কার্ষের ব্যবস্থা, মিন্রের কাধ বাদ্ধ ও বিশ্রমের বিষয়ে তোমার 
প্রভাব আমি জান । তোমার উপাসনাই আমাদের বংশের ধম", 
তুমিই সত্য এবং মহাতপস্যা । সুতরাং তুমি যা বলবে তাই 
সত্য হবে । 

অতঃপর বৃষ্ণ কুম্তীর অনুমাতি নিয়ে দুযোঁধনের গৃহের উদ্দেশ্যে 
প্রস্থান করলেন । ্‌ 


দুযেধিন নিজ ভবনে দঃশাসন, কণ” শকুন, অজন্ত্র রাজগণ 
এবং অন্যান্য ধাত'রাম্ট্রদের দ্বারা পাঁরবৃত হয়ে অবস্থান করাছল। 
কৃষ্ণকে দশন করে তাঁর সম্মানের জন্যে সে স-অমাত্য গারোখান 
করল । দুযোধন এবং অন্যান্য মল্তী ও রাজগণের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে কৃষ্ণ তাঁরই জন্যে রক্ষিত একটি স্বণময়-সৃদশ্য আসনে 
উপবেশন করলেন । 

এক সময়ে দুযেধিন কৃষকে ভোজন করার জন্যে আমল্নণ 
জানাল। কিন্তু অপ্রভাবিত কৃষ্ণ তা অস্বীকার করলেন । 

1বাস্মিত দুযোঁধন কৃষ্ণকে বলল, আপনার জন্যে খাদ্য, পেয়, 
বন্দ এবং শব্যা-.সবাঁকছরই আয়োজন করা হয়েছিল । কিন্তু 
আপাঁন কেন অস্বীকার করলেন? আপাঁন তো উভয় পক্ষের 
আত্মীয় _উভয় পক্ষের হিতের জন্যই হস্তিনায় আগমন করেছেন । 
তবে? 
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আপন কর্ম সম্পাদনে দঢ়প্রাতিজ্ঞ মহাবাহু কৃষ্ণ জলদগন্ভীর 
স্বরে বললেন, হে দুযেধিন ! দৃতেরা কৃতকার্য হবার পরই ভোজন 
বা পূজা গ্রহণ করে। সৃতরাং আমার কর্মে কৃতকার্য হওয়ার 
পরই আপান অমাত্যদের সঙ্গে আমাকে ভোজনে আহ্বান করবেন-_ 
তার পর্বে নয়। 

দুষেধিন কুটিল স্বরে বলল, হে "অরাতদমন কৃষ্ণ! আপান 
কৃতকার হোন বা না হোন, আমরা আপনাকে পূজা করার 
চেষ্টা করাছি-_-অথচ আপাঁন আমাদের সেই সুযোগ থেকে বাত 
করছেন । আপনার সঙ্গে আমাদের তো কোনো শবুতা বা কলহ 
নেই । তবে কেন আমাদের নিরাশ করছেন 2 

অতঃপর কৃঞ্চ মদ হেসে বললেন, লোভবশত আমি কখনও 
ধর্ম পঁরিতাগ করি না। শাস্নে বলে, সম্প্রীতি থাকলে তবেই 
অপরের অন্ন গ্রহণ করবে । আর িপদকালেও অপরের অন্ন গ্রহণ 
করতে পার । কিন্তু রাজা, আপাঁন আমাদের উপর সম্প্রতি নন 
কিংবা আম বিপদাপল্নও নই । শন্রুর অন্ন গ্রহণ করবে নাবা 
তাকে ভোজনও করাবে না। আম এখন পাণ্ডবপক্ষ- আপনার 
শবুপক্ষ । পাণ্ডবেরা আমার প্রাণস্বর্প । সুতরাং আপাঁন 
উপয্ন্ত কারণ ব্যাতরেকেই পাণ্ডবদের ওপর বিদ্বেষ পোষণ 
করেছেন । অথচ তাঁরা জন্মাবাধ ধর্মপথেই রয়েছেন । যে ব্যক্তি 
পাণ্ডবদের শন্ু-সে আমারও শন্রু। আমাকে ধমাচারঈ' 
পাণ্ডবদের সঙ্গে আভল্ন জ্ঞান করবেন। যেব্যান্ত মোহ বা 
লোভ অনঃসারে শৃভ গুণসম্পন্ন জ্ঞাঁতিদেরও 'ীব্েষ করে সেই 
অসংযতচিন্ত ও আত ক্লোধসম্পন্ন ব্যন্তি দীর্ঘকাল লক্ষযীশ্রী যু্ত 
থাকে না। যা হোক, আপনার এই অন্ন উদ্দেশমূলক। তা 
আমি গ্রহণ করতে অপারগ । এখন আমাকে অনমাত দান করুন-_ 
আম বিদূর-ভবনে গমন করব। 

কৃষ্ণ দুযেধিনের গৃহ থেকে নিগত হয়ে বিদুর-ভবনে উপাস্থিত 
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হলে ভাঁক্ম, দো, কৃপ, বাচ্ছিক ও অনযান্য কৌরবেরা 'বিদুর-ভবনে 
কৃষের কাছে আগমন করলেন । তাঁরাও সেই একই কথা বললেন: 
_হে বাঁঞনন্দন আপনার অবস্থানের জন্যে আমরা রত্রখাঁচত বহু 
গৃহের আয়োজন করেছি। আপাঁন আমাদের সঙ্গে আসন । 

কৃষ্ণ াবনতভাবে সেই কৌরবপ্রধানদের বললেন, হে শ্রদ্ধেয়গণ ! 
আপনাদের আগমনেই আমার পজা--অভ্যর্থনা বথাবথভাবে সাঙ্গ 
হয়েছে । আমি 'বিদুর-ভবনেই অবস্থান করার কামনা কার । 

কৌরবপ্রধানেরা 'নিরাশ চিত্তে প্রত্যাগমন করলে বদর যথাঁবাঁধ 
কৃষ্ণের সংকার করলেন । কৃষ্ণ প্রীত হয়ে তাঁর অনুচরবগ্গের সঙ্গে 
1বদৃূর-ভবনেই আহাষ" গ্রহণ করলেন পরম পাঁরতৃপ্তর সঙ্গে । 

রাত্রে বিশ্রামের সময় বিদুর কৃষ্ণকে বললেন, হে জনাদন ! 
আপনার হাষ্জনা নগরে আগমন করাটা উাঁচত হয় নি। কারণ 
দুষেধিন ক্ষ,দ্রচেতা, ক্রোধ এবং ধর্মলজ্বনকারশ। আপাঁন তাকে 
সং উপদেশ প্রদান করলেও সে তা গ্রহণ করবে না। আসলে সে 
চিন্তা করে, ষে পক্ষে ভশম্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অম্বথ্থামা, জয়দ্রথ 
অবস্থান করছে সে পক্ষের বিজয় 'নাশ্চত। সুতরাং সাঁম্ধর 
প্রয়োজনটা কোথায় 2 ধার্তরান্ট্রেরা প্রাতজ্ঞাই করেছে যে, ভ্রাতৃ- 
সৌহার্দকামী ও শান্তির জন্যে বিশেষ যত্রশীল কৃষকে অগ্রাহ্য 
করেই তারা পাণ্ডবদের বিমুখ করবে । তাই আপনার সমস্ত 
উপদেশই নি্ফল হবে । 

পাপাত্মা ধার্তরাম্ট্রদের মধ্যে আপনার উর্পাস্থীতি আমার 
আঁভপ্রেত নয়। 

কৃষ্ণ বললেন, শান্ত অনুসারে ধমকাধ" করার চেষ্টা করেও যাঁদ 
কেউ ব্যর্থ হয় তবু সে পুণ্য লাভ করে । আ'ম অকপটে কৌরব ও 
সংঞ্জয়গণ তথা পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করব । বাঁদ. 
তারা শান্ত স্বীকার না করে তবে তাদের ধংস আঁনবার্ধ । আম 
শাস্তির স্বপক্ষে সবপ্রকারে প্রবর করব । নচেৎ, অধার্মক ও মূর্খ 
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শন্তুরা বলবে যে কৃষ্ণ সমর্থ হয়েও পরস্পর ক্রুদ্ধ কৌরব ও 
পাণ্ডধগগণকে নিবারণ করল না। আম শত্রুদের সেই সুযোগদানে 
ইচ্ছুক নই । 
মনোণ্রাহী আলোচনায় কৃষ্ণ আর বিদুর ব্যায়ত করলেন রাত। 
সকালে নিত্যকর্ম সমাধান করে কৌরবসভাগহে যাবার জন্যে 
প্রস্তুত হলেন । রঃ 
দুযেধিন ও সুবলনন্দন শকুন এসে উপাঁস্ছত হল । তারা কৃষ্ণকে 
আঁভবাদন জানিয়ে বলল, মহারাজ ধৃতরাম্ট্র, ভীচ্ম, দ্রোণ প্রমূখেরা 
সভায় গমন করেছেন এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছেন । 
দারুক যথাসময়ে শৈব্য, সনগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামধারশ 
চতুর*ব সম্বলিত গরুড়ধ্বজ রথ আনয়ন করলে কৃষ্ণ তাতে 
আরোহণ করলেন । 'বিদুর অন্য একটি রথে আরোহণ করে কৃষ্ণের 
পশ্চাদগামী হলেন । অন্য আরও একটি রথে পশ্চাতে অবস্থান 
করল দুষেধিন ও শকুনি। তাদের সকলের পশ্চাতে গমন করতে 
থাকল সাত্যাঁক, কৃতবর্মা ও অন্যান্য বঞফ্চবংশণশয়দের রথ এবং অশ্ব । 
নগরবাসীরা কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্যে পথে দণ্ডায়মান হল । 
সভাদ্বারে উপাস্থত হয়ে কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করে সাত্যাকি 
এবং বিদুরের হস্ত ধারণ করে সভাগৃহে উজ্জল জ্যোতিজ্কের মতো 
প্রাবন্ট হলেন । দঃযেধিন ও করণ কৃষের সম্মমখে এবং কৃতবমাঁ ও 
বৃফ্চবংশীয়েরা কৃষ্ণের পশ্চাতে রইলেন । 
কৃষকে আগমন করতে দেখে প্রজ্ঞাচক্ষয ধতরাম্্র, ভাম্ম, দ্রোণ 
প্রমুখ সকলেই গান্রোখান করে কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করলেন । 
কৃষ্ণ তাঁর জন্যে নাদ্ট একটি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করে 
ভশম্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজগণকে বয়স অনুযায়ী সম্ভাষণ 
করলেন । 
নারদ, জামদগ্রি প্রমুখ খাঁষরাও সভায় উপাস্থিত হলেন । সেই 
খাঁষরা তাঁদের উপয্ন্ত আসন গ্রহণ করলে অন্যান্য সকলে উপবেশন 
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করলেন । 


সভাগ্‌হে নীল অতসী পু্পের মতো নশলবর্ণ কৃষ্ণ পাীতবণ' 
বদ্ধ পারধান করে স্বর্ণের ওপর সংস্থাপিত ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় 
শোভা পেতে থাকলেন ! 

সভায় সূচীভেদ্য নীরবতা বিরাজ করছিল । একসময় সেই 
নীরবতা ভঙ্গ করে জলদগন্তীর অথচ সুমিষ্ট স্বরে কৃষ্ণ বললেন, হে 
ভরতনন্দন মহারাজ ধৃতরা্দ্র ! যাতে বীরগণের বিনাশ ব্যতীত 
কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্ত স্থাপিত হয়-_-তার জন্যেই আমার 
আগমন । শাস্তজ্ঞাত, সদাচারযূন্ত ও সর্বগৃণসম্পন্ন এই বংশই 
এখন সকল বংশের মধ্যে শ্রেচ্ঠ । দ:হস্থের প্রতি কপা, শরণাগতের 
প্রাত দয়া, শোকার্ত প্রভাঁতর প্রাত করুণা, আঁনষ্ঠুরতা, সরলতা, 
ক্ষমা ও সতা _এই গুণগীলই কুরুবংশে রয়েছে । এইরকম একাঁট 
কুল বিদ্যমান থাকতে__বিশেষত আপনার উপাঁস্থীতর জন্যে কোনও 
রকম অসঙ্গত কার্য হওয়া উচিত নয় । 

হে কুরহনন্দন ! আঁশষ্ট, ম্যদাশন্য এবং লোভগ দুষেধিন প্রমুখ 
আপনার পুনেরা ধর্ম ও অর্থকে উপেক্ষা করে চলেছে। হে 
মহারাজ, কৌরবগণের মধ্যে থেকেই এই বিপদ উৎপন্ন হয়েছে। 
আপাঁন যাঁদ তা উপেক্ষা করেন, তবে ওই বিপদ সমস্ত পৃঁথবীকেই 
ধ্বংস করবে । অথচ আপনি ইচ্ছা করলেই তা নিবৃত্ত করতে 
পারেন । হে কুরুনন্দন, শান্ত স্থাপন করাটা আপনার আর 
আমার অধীন । আপনি কৌরবগণকে সৎ পথে পাঁরচালিত করুূন-_ 
আম পান্ডবদের। আপাঁন সাঁন্ধ করলে- পাণ্ডবেরা আপনারই 
সেবায় অবস্থান করবে । পাণ্ডবেরা আপনার সহায় হলে দেবরাজ 
ইন্দও আপনাকে জয় করতে সমর্থ হবেন না। যে পক্ষে ভীঙ্ম, 
দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বাবংশাত, অ*্বখামা, বিকণ” সোমদত্ত, বাচ্ছিক, 
জয়দুথ, কাঁলঙ্গরাজ, কাম্বোজরাজ সংদাক্ষণ, য্দাধান্ঠির। ভীম, 
অর্জুন, নকুল আর সহদেব থাকবেন- সেই পক্ষের 'বর্দ্ধে কোন 
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উন্মাদ বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হবার সাহস করবে ? হে মহারাজ! পূর্বের 
মতো আজও আপাঁন পাশ্ডবদের সম্মূখে রেখে সুখে সমগ্র পৃথিবী 
ভোগ করতে পারবেন । 

অপরপক্ষে যাদ্ধ হচ্ছে মহামারী ৷ তার মধ্যে সার্থকতা কোথায় 2 
বুদ্ধ পাপ্ডবেরা বা কৌরবেরা নিহত হলে আপাঁন কি কোনও সুখ 
লাভ করতে পারবেন £ পাথবীর সমস্ত রাজন্যেরা আজ যুদ্ধের 
জন্যে সমবেত হয়েছেন । আপাঁন এদের রক্ষা কর্ন । 

পাণ্ডবেরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন, আপনার 
আদেশেই তাঁরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বধ অজ্ঞাতবাসে 
আতিবাহিত করেছেন । আপানি তাঁদের জ্যেন্ঠতাত--পিতৃতুল্য ৷ তাঁরা 
তাঁদের শপথ পালন করেছেন । আপনিও নিশ্চয় এখন আপনার 
শপথ পালন করবেন । পাণ্ডবেরা যদি বিপথগামণ হয়-_তাহলে 
[পিতা হিসাবে তাদের সৎ পথে রক্ষা করা আপনারই কর্তব্য 
তাছাড়া, এই সভাসদগণকেও লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছেন, ধমক্জ 
সভাসদগণের অসঙ্গত কার্য করা উচিত নয়। যে সভায় 
সভাসদগণের সমক্ষেই অধর্ম এবং 'িথ্যা, সত্যকে বিনষ্ট করে-_ 
সেই সভার সভাসদেরাই বিনষ্ট হন। যে সভায় ধর্ম অধর্ম কর্তৃক 
আহত হয়, কিন্তু সভ্যেরা সে আঘাতের প্রাতীবধান করেন না-_ 
সেই সভার সভ্যেরাও অধনণহত হন । 

পাণ্ডবেরা রাজ্যার্ধ প্রত্যপণের কথা সত্য, ধম“সঙ্গত ও ন্যায়-, 
সঙ্গত ভাবেই বলছেন । সভাসদগণও বলুন, আম অসত্য অধম" 
কখনও করোছি কি না? হে মহারাজ ! এই ক্ষান্রয়গণকে মত্যুপাশ 
থেকে মুক্ত করুন, শান্ত হন, লোভের বশীভূত হবেন না। 

আপাঁন জতুগৃহে পাণ্ডবদের দগ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন । 
তব তাঁরা পুনরায় আপনার আশ্রয়েই প্রত্যাবর্তন করোছিলেন। 
পরে বনবাসে গমন করেছিলেন । এখন পুনরায় আপনার আশ্রয়ই 
কামনা করছেন । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দুপ্রন্ছে আঁধাচ্চত থেকে 
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সকল রাজাকে বশীভূত করে আপনারই অনুগত করোছল-_ 
আপনাকে আঁতগ্রম করেন নি। অথচ শকুনি, তাঁর রাজ্য ও ধন 
হরণ করবার ইচ্ছায় দ্যতশ্বসড়ায় অত্যন্ত কপটতা করলেন । 
অসাধারণ যাঁধান্তর- ধৈর্যশীল যুধিষ্ঠির সেই অবস্থায় উপাস্থিত 
হয়েও--দ্রৌপদশীকে সভাগত দেখেও ক্ষাব্রধম" থেকে বিচ্যুত হন নি। 

হে ভরতনন্দন ! আম আপনার ও তাঁদের মঙ্গলই ইচ্ছা করি। 
আরন্দম পাণ্ডবেরা আপনার সেবা করতে প্রস্তুত আবার বদ্ধ 
করতেও প্রস্তুত । সুতরাং ধাতে বিশেষ হিত-_তাই করন । 

কৃষ্ণ নীরব হলেন। কিন্তু সভাসদেরাও সকলে নীরব ও 
রোমাণ্িত দেহ হয়ে বসে রইলেন । তাঁরা কেউই কোনও উত্তরদানে 
সমর্থ হলেন না। 

অতঃপর পরশুরাম নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, আম পূর্বকালের 
দষ্ভোদ্ভব নামে এক রাজার কাহনণ বলাছি। সেই কাহিনী? 
শোনার পর যাঁদ ভাল মনে করেন তবে মঙ্গলময় পথ অবলম্বন 
করবেন । 

পরশুরাম নর ও নারায়ণ ধাঁষর কাছে দন্তোদ্ভব রাজার পরাজয়ের 
কাহনণ বিবৃত করার পর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে মহারাজ ! যে 
পর্যন্ত ধনুধশ্রেন্ঠ গাশ্ডিবে অস্ত্র সংযান্ত না হয়-_তার প্‌বেই 
আপাঁন গব“ ত্যাগ করে অর্জুনকে আশ্রয় করুন । কৃষ্ণ যার সখা 
_সেই অর্জন যুদ্ধে সকলের পক্ষেই দুঃসহ । যুদ্ধে ন্িভুবনে 
তার সমকক্ষ কেউ নেই। কোনও বীরই তাকে জয় করতে 
পারে না। 
শ্রমে ক'ব মন, নারদ সকলেই উদাহরণ স্বরুপ কৃষ্ণের বন্তব্যেরই 
প্রাতধ্বান করে ধৃতরাম্ট্রকে সান্ধর স্বপক্ষে আভমত ব্যন্ত করতে 
অনুরোধ করলেন । তাঁরা বললেন, রাজা ! আঁভমান ও ক্রোধ 
পারত্যাগ কর । পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্ধি কর! ্‌ 

শেষপযন্ত ধৃতরাম্ট্র তাঁর অসহায়তার কথা ব্যন্ত করে বললেন” 
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হে কৃ্ণ, তৃমি স্ব্গেপিযোগণী, লৌকিক নিয়ম অনুসারণ, ধমসঙ্গত ও 
ন্যায়ানুমোঁদিত কথাই আমাকে বলেছ । কিন্তু আম স্বাধীন 
নই । পান্রেরা যে কর্ম করতে উদ্যত তা আমার প্রিয়ও নয়। 
অথচ আ'ম নিষেধ করলেও দরাত্মা পুত্রেরা তা গ্রাহ্য করবে না। 
অতএব কৃষ্ণ, তুমিই অনুনয় দ্বারা আমার মুখ পাত্রকে নিবৃত্ত করার 
চেষ্ট কর । আমার দ;ঃরাত্মা পত্র গান্ধারী, ভীম্ম, বিদ;র প্র্মখ 
কোনও [হতৈষীর বাক্যই গ্রহণ করে না। তুঁমই তাকে একটু 
উপদেশ দান করে ধর্মপথে পাঁরচালিত করার চেস্টা কর এবং তা 
যাঁদ করতে সক্ষম হও- তাহলে সেটাই হবে প্রকৃত সূহদের কাজ । 

ধৃতরান্ট্রের অনুরোধে কৃষ্ণ মধুর বচনে দুযেধিনকে বললেন, 
হে ভরতশ্রেন্ত, বিচক্ষণ বীর, মহোৎসাহণী ! পাণ্ডবগণের সঙ্গে 
আপনি সন্ধি করুন। এতেই আপনার মঙ্গল হবে । আপাঁন 
পতার শাসনকে স্বীকার করুন। আপনার পিতার আঁভপ্রায়ই 
আপনারও আঁভগপ্রেত হোক । 

কৃষ্ণ দীর্ঘসময় দুষেধিনকে উপদেশ দান করে আবার বললেন, 
আপনি আশা করছেন, সত্য । কন্তু ভীঙ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কণ? 
অন্বর্থামা প্রমুখ কোনও বীরই অর্জনকে জয় করতে সমর্থ নন। 
অযথা লোকক্ষয়েরই বা প্রয়োজন ফিসের 2 আপাঁন এমন একাঁট 
পুরুষের সন্ধান করুন-াধনি জয় করলে আপনার জয় বলেই 
ঘোষিত হতে পারে । 

খাণ্ডব দাহনের সময় যে অজহন গম্ধব+ বক্ষ, অসুর, নাগ ও 
দেবতাদেরও জয় করোছিল- সেই অর্জুনের সঙ্গে কোন মানুষ যদদ্ধ 
করতে পারে £ আর 'বিরাট রাজ্যে একের সঙ্গে বহুর সেই 'বাঁচত 
যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন ; তা-ই আমার বন্তব্যের প্রমাণস্বর্‌প । 

সান্ধ হলে মহারথ পাণ্ডবেরা আপনাকেই যুবরাজ পদে এবং 
আপনার পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকেই মহারাজ পদে চ্হাপন করবেন । 
অতএব পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান করে আপনি বিশাল রাজলক্ষমী 


৯৩ 


লাভ করুন । 

কৃষ্ণের বন্তব্য শেষ হওয়ার পর ভনম্ম, দ্রোণ, বদর এবং ধৃতরাম্্রও 
দুযেধিনের শুভ ব্যাদ্ধর উন্মেষ ঘটাবার জন্যে বহৃতর উপদেশ 
দান এবং ভাবষ্যতের ভয়ঙ্কর চিন্ত তার সামনে উপস্থিত করলেন । 
কোনও উপদেশই দুষেধিনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারল 
না। বরং দুষেধিন কৃষ্ণকে বলল, আপাঁন শুধু আমারই নিনন্দাবাদ 
করলেন । শদধ্দ আপাঁণ কেন? 1গতা, [গিতামহ, বিদূর সকলেই 
কেবল আমার অপরাধই দেখেন__-পাণ্ডবদের নয় । যাহোক, আম 
আমার কোনও অপরাধ দেখতে পাই না। ভয়বশত আমরা 
ক্ষান্রধর্ম চ্যুত হয়ে স্বয়ং ইন্দ্রের কাছেও অবনত হব না। যাঁদ 
নিজের ধর্মের দিকে দবষ্ট রেখে যুদ্ধে আমরা িহতও হই--তবু 
আমাদের স্বর্গলাভ ঘটবে । যুদ্ধে শরশধ্যায় শয়ন করাই ক্ষতিয়ের 
প্রধান এবং কাম্য ধর্ম । পূর্বে আমার 'পিতৃদেব পাণ্ডবদের যে 
রাজ্যাংশ দিয়েছিলেন- আম জীবত থাকতে তা আর তারা কোনো 
[দিনও লাভ করবে না। তগক্ষ7র সচর অগ্রভাগে ভূমির যতটুকু 
স্থান বিদ্ধ হয় তা-ও আ'ম পাণ্ডবদের দেব না । 

দুযেধিনের বন্তব্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ প্রবল বেগে হাস্য 
করে ঘাঁর্ণত লোচনে বললেন, তুমি বীরশব্যাই লাভ করবে । 

তুম বলছ যে তোমার কোনো দোষ নেই । অথচ পাণ্ডব-এম্বষ' 
দর্শনে ঈষপিরায়ণ হয়ে তুমিই শকুঁনর সাহায্যে দ্ততশ্ীড়ার 
আয়োজন করেছিলে । নচেৎ সেই সঙ্জনেরা অন্যাধ্য দৃযতন্ীড়া 
করার জন্যে এখানে উপাস্থিত হবে কেন? দ্যযতশ্রীড়ায় মানুষের 
বাণ্ধিভ্রষ্টতা ঘটে । তুমিই তোমার ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনয়ন 
করে নিষতিন করেছিলে । পাণ্ডবরা তোমার সঙ্গে সঙ্গত আচরণই 
করতেন । অথচ বারণাবতে তুমি তাদের আগ্মদগ্ধ করার চেস্টা 
করেছিলে । বিষদান, সর্পদংশন প্রভৃতি সব উপায়েই তুম 
পাণ্ডবদের হত্যা করার চেম্টা করেছিলে । তব তুমি বলবে বে, 
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তোমার কোনও অপরাধ নেই ? 

পাণ্ডবেরা এখন তাদের পৈতৃক অংশই প্রার্থনা করছেন । অথচ 
তুমি তা দিতে প্রস্তুত নও । কিন্তু পাঁপচ্ঠ, তুমি ঘৃদ্ধে নিপাতিত 
হয়ে সে সমস্ত 'কিছুই দান করতে বাধ্য হবে। তোমার মাতা, 
পিতা, ভীঙ্ম, বিদুর বারংবার তোমাকে সং পরামর্শ দিচ্ছেন অথচ 
তুমি তা গ্রহ করতে ইচ্ছুক নও। ৰ 

কষে কথায় দুঃশাননও চান্তত হয়ে দুযেধিনকে বলল, রাজা 
আপাঁন যাঁদ স্বইচ্ছায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করেন তবে 
কৌরবেরা আপনাকে বন্দী করে ষধিষ্ঠরের হস্তে সম্পণ করবেন । 

দুষেধিন দুঃশাসনের কাছ থেকেও এইরকম প্রাতিবাদ লাভ 
করে ভীষণ শ্রুদ্ধ হয়ে ভীচ্ম, দ্রোণ, কূপ, বাচ্ছহিক প্রমূখ সকলকে 
অগ্রাহ্য করে সভা ত্যাগ করে প্রস্থান করল। তার অনুগামী হল 
ন্বাতারা এবং কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদ্ধেষী রাজন্যেরা | 

দুযোধনকে সভা ত্যাগ করতে দর্শন করে ভণঙ্ম বললেন, কৃষ্ণ ! 
দুষেধিনের অনুগামী রাজন্যদের কাল পূর্ণ হয়েছে । 

কুরু পিতামহ ভীঙ্মের কথা শ্রবণ করার পর কৃষ্ণ সকলকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, কুরুবংশীয় বয়োবদ্ধরা একটি অন্যায় করছেন । 
তাঁরা একটি মূর্থকে রাজপদে আঁধাষ্তঠত করেছেন--কিন্তু তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করেন না। আপনারা দুষেধিন, কণ” শকুনিকে বন্ধন 
করে পাশ্ডবদের হস্তে সমর্পণ করুন । এতে উভয় পক্ষেরই হিত. 
সাধন হবে। কিংবা, হে মহারাজ ধৃতরাষ্্র! আপান কেবল 
দুযেধিনকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন। 
আপনার জন্যেই যাতে অসংখ্য ক্ষানিয়ের প্রাণ 'বিনন্ট না হয় তা 
দেখা আপনার কত'ব্য। 

কৃষ্ের বন্তব্য শ্রবণ করে রাজা ধতরাম্ট্র ব্যস্ত হয়ে সর্ব ধম'জ্ঞ 
“বদুরকে বললেন, হে বিদ্‌র! তুম গাম্ধারীকে এখানে আহ্বান 
কর। তার পর্গে আলোচনা করে আমরা দুযোঁধনকে অনুনয় 
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করব । তাতেও যাঁদ কার্াসাদ্ধ না হয় তবে আমরা কৃষেের উদ্দেশ্য 
মতোই ব্যবস্থা গ্রহণ করব । আশা কার, দুষেধিন গাম্ধারীর কথা 
উপেক্ষা করতে পারবে না। 

বিদুর গান্ধারীকে সভায় আনয়ন করলে গ্ৰাম্ধারী ধ্‌তরাম্ট্রকে 
তাঁর পূ্রপ্রণাতির জন্যে ভত্সনা করলেন । তারপর তাঁর আদেশে 
দুযেধিনকে সভায় আহ্হান করা হল। 

দুষেধিন মাতার আদেশে পুনরায় সভায় আগমন করল । 

গাম্ধারণ তীব্র ভাষায় দুযেধিনকে ভৎসনা করে তাকে সম্থি 
করতে বারংবার উপদেশ দান করলেন । তিনি বললেন, দুক্লোধী 
কণ এবং তোমার ভ্রাতা দৃঃশাসন-_ তোমরা পাণ্ডবদের রাজ্য 
আত্মসাৎ করতে সমথ" হবে না । অপরাঁদকে ভপম্ম, দ্রোণ, কূপ, কণ" 
অর্জুন, ভীম ও ধঙ্টদ্যম্্ ক্রুদ্ধ হলে উভয়পক্ষের সৈন্যই বিনষ্ট 
হবে। সুতরাং শ্রোধযৃন্ত হয়ে সমগ্র কৌরবগণকে ধ্বংস কোরো 
না। তাছাড়া ভীজ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ তোমার স্বপক্ষে যদ্ধ 
করলেও কখনই সবশান্ত প্রয়োগ করবেন না। কারণ ধাঁ্মক 
পাশ্ডবেরা তাঁদেরও প্রিয় । অতএব পুত্র, শান্ত হও। কৃষ্ঃর স্মরণ 
নাও। এতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল । 

[কিন্ত দুরাচারী দুষেধিন মাতৃ-উপদেশও উপেক্ষা করল। সে 
সভা ত্যাগ করে মল্পরণার জন্যে শকুনির কাছে গিয়ে উপাঁস্হত হল। 
সেখানে শকুনি, কর্ণ, দঃশাসন ও দুষেধিন স্থির করল যে, তারা 
কৃষ্ণকেই বন্ধন করবে । কৃষ্ণহীন পাণ্ডবেরা হয়ে পড়বে অসহায়-_ 
শান্তহশন । 

কিন্তু দুযোধনের দূভাগ্যি, মহাবীর সাত্যাক তাদের উদ্দেশ্যের 
কথা অবগত হয়ে কৃতবমার সঙ্গে পরামশ' করে বাদবসৈন্যকে 
ব্যহবদ্ধ করার আদেশ দিল। তারপর সে সভায় প্রবেশ 
করে কৃষ্ণকে ষড়ধন্মের কথা নিবেদন করল এবং পরে বদরকেও 
তা নিবেদন করল । 
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স্পচ্টবন্তা ধর্মজ্ঞ 'বিদুর ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, রাজা! যম 
আপনার সব পত্রকেই বেষ্টন করেছে । কারণ, আপনার পৃনেরা 
অসাধ্য এবং নিন্দনীয় কার্য করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তারা 
কৃষ্ণকে বন্ধন করার উদ্যোগ নিচ্ছে । 

কৃষ্ণ হাস্য সহকারে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে মহারাজ ! আপানি 
অনুমাতি করুন- হয় ওরা আমায় বন্ধন করুক- নয় আম তাদের 
বন্ধন করব। 

কৃষ্ের বন্তব্যে ধৃতরাম্দ্র উত্তোজত হয়ে বিদুরকে আদেশ 
করলেন, ধূষ্ট দুযেধিনকে সভায় আহ্বান কর। দুষেধিন সভায় 
প্রবেশ করলে তী'ব্রভাষায় তাকে আশ্লমণ করলেন ধৃতরাম্ট্র-ন-শংস ! 
পাপিষ্ঠ! কতকগুলি ক্ষদ্রুকমাঁ লোক তোর সহায় হয়েছে । নচেৎ 
এই পাপকার্ষে কেন তোর মতি হবে! তুই পাপিষ্ঠ সহচরগণের 
সঙ্গে মালত হয়ে দুধ ও দূম্দ কৃষ্ণকে বন্ধন করার প্রয়াস 
করাছস- দেবেরও যা অসাধ্য ! ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় তেজঃপদঞ্জ 
স্বর্প--ভয়ঙ্কর 'বিশ্মশালী ও আঁনান্দিত কৃষ্ণকে কি তুই এখনও 
উপলাব্ধ কারস নি! ওকে বন্ধন করতে গেলে আগতে পাঁতিত 
পতঙ্গের মতো মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে তোকেও ভল্মীভূত হতে হবে । 

ক্লুদ্ধ কৃষ্ণ দুষেধিনকে বললেন, রে মূরমাতি দুষেধিন ! তুমি 
আমাকে বন্ধন করার দুঃসাহস প্রকাশ করছ! আমি একক 
তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট । ূ 

অতঃপর কৃষ্ণ ধৃতরান্ট্রের অনমাতি গ্রহণ করে সাত্যাঁকর সঙ্গে 
সভাগ্‌ৃহ ত্যাগ করলেন। তান ব্যাথত- ক্ষুব্ধ । ধার্তরাম্ট্দের 
আসন্ন মৃত্যুশ্য যেন তাঁর সম্মুখে নৃত্য করছিল। কৃষ্ণ প্রস্থান 
করলে সকলে তাঁকে অনুসরণ করে দ্বারে এসে উপাঁস্থত হল। 
বাইরে দারুক তাঁর কাঁপধধজ রথ নিয়ে অপেক্ষা করাছল। অপেক্ষা 
করাছল মহারথণ কৃতবর্মা । 

কৃষ্ণ রথে আরোহণ করলেন ৷ তখন ধৃতরাম্ট্র অনৃতপ্ত ও বিষ 
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স্বরে বললেন, হে শরুদমন কৃ ! পুতদের ওপর আমার কতটুকু 
প্রভৃত্ব রয়েছে তাতো লক্ষ্য করলে । কিছুই তোমার অজ্ঞাত রইল না। 
আম শান্ত কামনা করলেও আ'ম শান্ত স্থাপনের আঁধকারণ ন্ই । 

কৃষ্ণ অতঃপর ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে বললেন, আজ কৌরব- 
সভায় ঘা সংঘাঁটত হল তা আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন । মহারাজ 
ধৃতরাজ্্রও স্বীকার করেছেন যে, তিন পন্রদের শাসন করতে 
অপারগ । লৃতরাং আম আপনাদের সকলের অন:মাত প্রার্থনা 
করাছ- আমাকে প্রস্থান করার অনুমাতি দন । আম সত্বর 
উপপ্লব্য নগরে মহারাজ ঘুধাম্ঠরের নিকট উপাঁস্ৃত হতে চাই। 

সকলে অনুমাতি দান করলে কৃষ্ণ বিদুর-ভবনের দিকে অগ্রসর 
হলেন । 

বদুর-ভবনে কুন্তী সন্ধি সংবাদের জন্যে উদ্দিগ্ব হয়ে অপেক্ষা 
করাছলেন। কৃষকে দর্শন করে তান এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা 
করলেন, শান্তি কি সংস্থাঁপিত হল ? 

কৃষ্ণ সমস্ত ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে ব্যস্ত করে বললেন, খাষরা ও 
আম নানাবিধ আদরণীয় এবং যণন্তযুন্ত কথা বললাম; ভৎসনা 
করলাম । কিন্তু মূ দুষেধিন কোনো কিছুই গ্রাহ্য করল না। 
অতএব দুষেধনের কাল পূর্ণ হয়েছে! আম শীঘ্রই ধর্মরাজের 
কাছে প্রত্যাবর্তন *র্তে ইচ্ছুক । আপনার কোন বাত আম 
বহন করে নিয়ে যাব__-তা বলুন । 

কুম্তী বললেন, কৃষ্ণ তুম ধর্মরাজকে বলবে যে, তর ক্ষান্র ধর্ম 
লাঁজ্ঘত হতে বসেছে । ব্রন্মা ক্ষান্তয়দের জন্যে যে ধর্ম স্টি 
করেছেন--সেই ধমের দিকে লক্ষ্য কর। বাহবলই তোমার 
উপজীব্য হোক । তোমার পৈতৃক রাজ্যের অংশ শনু হস্তগত, 
করেছে । তাই তুমি মান, দান, ভেদ, দণ্ড বা অন্য কোনও কে।শলে 
তা উদ্ধার কর। হে ব্দধাণ্তর তুম রাজধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। 
িতৃপৃুরুষকে নরকে শিমগ্ু কোরো না। 
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হে কফ! পুত্রদের কাছে তুম আমার মঙ্গলের কথা বোলো । 
তাদের রক্ষা কোরো । এখন তুম 'নার্বঘে উপপলব্য নগরে 
প্রত্যাবর্তন কর। 


অতঃপর কৃষ্ণ কুস্তীর কাছে বিদায় নিয়ে সিংহের গাঁততে িবদুর- 
ভবন থেকে নির্গত হলেন । 


[ উদ্যোগপবে'র দ্ট স্থান প্রক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়। 

এক, কৌরবসভায় কৃষ্ণের 'বিশ্বরূপ প্রদর্শন । মানাবক--আদর্শ 
পুরুষ কৃষ্ণের কৌরবসভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন হাস্যকর বলেপ্রতীয়মান 
হয়। দুযেধিনকে ভীত সন্নুস্ত করার জন্যে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন 
করানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কেননা কৃষ্ণ কেমন শান্তধর 
এবং উপাস্ছত যাদব নায়কেরাও যে কত বড় বীর তা-ও দুযেধিনের 
অজ্ঞাত ছিল না । সুতরাং বিশ্বরূপ প্রদর্শনের কা প্রয়োজন 
ছিল? িশ্বরূপ দশ'ন করার মতো ভাগ্যবান কি সকলে ? 

ধৃতরাম্দ্র এবং বিদুরের কটান্ত ও ভৎ্সনার প্রাতবাদে দুযেধিন 
কোনো প্রত্যুত্তর করেন নি বা কৃষ্ণকে বন্দী করার কোনো উদ্যোগ 
[নিতেও তাকে দেখা যায় নি ॥। এ হেন পারাস্থিততে কৃ কৌরবদের 
ভগত সন্ত করার জন্যে হঠাৎ 'ব*্বর্‌প প্রদর্শনের আশ্রয় নিলেন 
_ একথা অযৌন্তক এবং আবশ্বাস্য বলেই মনে হয় । কোনো এক 
সময়ে কৃষ্ণের ওপর দেবত্ব আরোপ করার জন্যেই মহাভারতে এই 
প্রাক্ষপ্ত অংশাঁট সংযোজিত করা হয়েছিল বলেই বিশ্বাস । 

দুই--উপপলব্য নগরে প্রত্যাবত'নকালে পাঁথমধ্যে কর্ণকে 
নিজের রথে আহবান করার িবয়াটও অধৌন্তক বলে বোধ হয়। 
কারণ আমরা দেখি যে, কের হাঁশ্তনাপূর আগমন থেকে প্রন্থান- 
সময় পর্যন্ত কর্ণ দুষেধিনের সঙ্গে ছায়ার মতো অবশ্থান করেছে। 
কৃষণ স্বয়ং দুষেধিনকে কম করটীন্ত এবং ভর্খসনা করেন নি। এসব 
কটএ্রন্ত এবং ভৎসনার লক্ষ্য নিশ্চয় কর্ণও ছিল। পাঁরশেষে তাঁকে 
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বন্ধন করার মল্ঘণার. সঙ্গে কর্ণও যে জাঁড়ত ছিল একথাও নিশ্চয়ই 
তিনি জ্ঞাত ছিলেন । সুতরাং 'বিদায়বেলায় কর্ণকে তিনি কেন 
সাদরে তাঁর রথে আহ্বান করে সম্মানিত করবেন ? হশ্তিনায় পদার্পণ 
করেই তা করেন নি কেন? 

আমরা দৌঁখি, কর্ণকে 'তাঁন রথে আহ্বান করেছেন । তাকে তার 
জন্স পরিচয় জ্ঞাপন করে- পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করার পরামশ' 
দান করছেন। উদ্দেশ্য কৌরবাঁশাবরে ভাঙ্গন সংভঙ্ট করা । কৃষ্ণ-কর্ণ 
সংবাদ ষাঁদ লত্য বলে ম্বকার কার তবে কৃষ্ণকে এক নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র 
কারী বলে চিন্তা করতে হয় এবং তাঁর শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য 
সম্পকে সন্দেহ প্রকাশ করতে হয়। প্রথমত, কের জন্মবস্তাস্ত 
কৃষ্ণের জানার কথা নয় । মহাভারতে কোথাও এমন কোনও ইঙ্গত 
নেই-"যার সাহায্যে আমরা বুঝব ষে, কুস্তীর কুমারশ অবস্থায় মাতৃত্ব 
অর্জন করা নিয়ে লোকমনে কৌতূহল ছিল । কিংবা কর্ণের মাতৃ-পিতৃ 
পাঁরচয় নিয়ে কেউ বিশেষ রকমের কৌতুহলী হয়ে তা আ'বিজ্কার 
করার চেষ্টা করোছল। 

কুম্তী বাস করতেন ভোজরাজ্যে। কৃষ্ণের জানার কথা নয়, 
(সখানে তাঁর ব্যান্তগত জীবনে কী ঘটে গেছে। 
_ তদানণীস্তন সময়ে কুমারণ অবস্থায় মাতা হওয়াটা এমন কোনো 
1কছু অগৌরবের বিষয় ছিল না। ব্যাসের জন্মকথা সত্যবতণ 
গোপন করার প্রয়োজন বোধ করেন নি । ব্যান্তগত কারণে ?কংবা 
কাহনণর প্রয়োজনে কুস্ত হয়তো কর্ণের জন্মকাহনী গোপন করে 
গিয়েছিলেন । কিন্তু কৃষ্ণ যেখানে শান্তি স্থাপনে উদগ্রীব- তখন 
1তনি তা জেনেও সেই সত্যকে ষড়ষল্কারীর মতো ব্যবহার করলেন 
কেন? য্যাধাষ্ঠরকে এই সত্য জানালেন না কেন? হযুধাচ্ঠির 
জানলে নিঃসন্দেহে যুদ্ধ করতেন না। কর্ণ দলত্যাগে প্রস্তৃত না 
হলে তান বনবাসই কামনা করতেন । ষেব্যান্ত রাজ্যের পাঁরবতে 
পণগ্রাম প্রার্থনা করতে পারেন--বনবাস তাঁর কাছে কি ইতর- 
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1বশেষ হত 8 বরং অসংখ্য ক্ষান্য়ের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষা পেত-_এতে তান আনান্দতই হতেন । 

শান্তি প্রয়াসী কৃষ্ণ এ সত্য কর্ণের কাছে ব্যস্ত করলেন- অথচ 
যাঁধান্ঠরের কাছে গোপন করে যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী করে তুললেন-_এ 
রকম একটি চিন্তা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । কোনো কাঁব হয়তো করণের 
চারত্রকে মাঁহমময় করে তোলার জন্যে এই অংশাঁট সংযোজন 
করোছলেন । এই অংশাঁট স্বীকার করলে কৃষ্ণচারন্রের পতন ঘটে 
এবং এট পৃবাপর বার্ণত কৃষ্ণচরিন্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন । তাই 
বিবরণ প্রদর্শন ও কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ-_এই কাহিনী দুটি স্বীকার 
করে নিতে পারি না । এছাড়াও পরবতর্সকালে কর্ণ-কুস্তী সংবাদকেও 
যান্তগত দক ?দয়ে আমার প্রক্ষিপ্ত বলে বোধ হয় । 

' কারণ কর্ণ-কুন্তী সাক্ষাৎকার যেন তথাকথিত কর্ণ-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ- 
কারেরই ঘটনা । কর্ণ যেন কুন্তীর মূখেই প্রথম তাঁর জল্মবৃত্তান্ত 
শুনলেন । কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো উল্লেখমান্র নেই 
এই কাহিনশতে। 

কুম্তী শান্ত দৌত্যে ব্যর্থ কৃষ্ণকে বারবার প্ররোচিত করেছেন যে, 
যাঁধান্তর যেন বাহুবলের সাহায্যে তাঁর সাম্রাজ্য-সম্পদ উদ্ধার করেন । 
অথচ তাঁর জানার কোনো অসহবিধাই ছিল না বা তান জানতেন যে, 
এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা কর্ণ-_তাঁর পত্র । কর্ণকে স্বপক্ষে 
টানার কোনো প্রয়াসই তান করেন নিন এবং কোথাও তাকে দানজের 
পত্র রলে পারচয় দানও করেন ন । ঘটনার শুরু থেকে প্রয়াস করলে 
কত সহজেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারত । পরিত্যন্ত 
হলেও সন্তানের প্রাত মাতার আকর্ষণ থাকবে না-_এ কথা চিন্তা 
করা যায়না । তান যখন জেনেছেন যে তাঁর প্রথম পৃত্র--চতুর্থ 
পুত, অঙ্নের রন্তীপপাসু--তখন তান সেই সংঘাত দুর করার 
কোনো চেষ্টাই করেন নি । যাঁদও তান নিশ্চয়ই জানতেন যে, কণ'ই 
এই ভ্রাত্যদ্ধের মূল হোতা । হয় অর্জন আর না হয় কণ” 
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অর্থাৎ পণ পাণ্ডব জীবিত থাকবে-কর্ণের এই কথায় তান দাত 
হলেও স্বাকার করে নিয়েছেন । এক পুনের রাজ্য লাভের বাসনায় 
অন্য এক পন্নকে বাঁলদান করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কুম্তীর 
মতো আদর্শ মাতার পক্ষে তা কিলম্তব? যে কোনো স্বাভাবিক 
মাতাই বলতেন, অনেক হয়েছে । ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের প্রয়োজন 
নেই । তোমরা বরং বনবাসে যাও । তাই আমার মনে হয়, হয় 
কুম্তী এক নিকৃষ্ট মাতা, আর নয়তো এই কাঁহনীগ্ালই প্রাঙ্ষপ্ত । 
কর্ণের পাঁরচয় তান প্রকৃতপক্ষে জানতেন না এবং জানেন তার 
মৃত্যুর পর-_অস্তেষ্টাপ্বয়ার সময় । কৃষ্ণের পক্ষেও একই কথা-- 
তিন জানতেন না। জানতেন অথচ প্রকাশ করেন 'নি- ধর্ম এবং 
দেবত্বের প্রতীক কৃষ্ণের পক্ষে তা চারন্রহানিকর । 

তাই কর্ণ-কুস্তী সংবাদ স্বাকার করতে হলে বলতে হয় যে, 
কুম্তী এক হৃদয়হশীনা মাতা । কুরকুল ধ্বংসের জন্যে তীন প্রত্যক্ষ- 
ভাবে উত্তরদায়ী । 

যাহোক, কৃষ্-কর্ণ সংবাদের সময় এবং কুস্তী-কর্ণ সংবাদের 
সময় কর্ণের চাঁরন্রট মহানতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষই 
কর্ণকে মহান বলে প্রচার করেন । কিন্তু ষথার্থই কি তাই ? কর্ণ 
এক আত্মন্তরখ, মযার্দাহণীন এক বীর, এক অসক্লাপূর্ণ ব্যান্তত্ব । কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধে অগাঁণত মানুষের মৃত্যুর জন্যে সেই-ই দায়ী । তারই 
আত্মভ্াঁরতায় প্রভাঁবত হওয়ার জন্যে দুযেধিন কখনই শান্ত বা 
সম্ধির প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। সে তার সমস্ত 'হতাকাঙ্খাঁদের 
কথা অগ্রাহ্য করেছে । 

কর্ণের বধ্ধপ্রীত-বন্ধবৎসলতার কথা চতুর্মখে খলা হয়ে 
থাকে । কিন্তু প্রকৃত বন্ধু কে 2 যে বন্ধুকে অধম থেকে যে কোনও 
মূল্যে গ্রীতানবৃত্ত করে বা করার চেস্টা করে-_না কি যে বন্ধুর 
পাপ্চিস্তা সবসময়ে সমর্থন করে £ কণ" বারণাবতের হান ষড়যন্ত্র 
সমর্থন করোছিল। দ্রোপদীর স্বয়ন্বর সভায় দ্রৌপদদীকে লুণ্ঠন 
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করার চেষ্টা করোছল। কৃষের শাস্ত দৌত্যের বিরোধিতা করে- 
ছিল, দ্যতসভায় দ্রৌপদীর উপর অমানবিক- বর্বর আচরণের জন্যে 
দযেধিন এবং দুঃশাসনকে প্ররোচিত করেছিল । য্দ্ধক্ষেত্রে অর্জহনকে 
সংশগ্চকবাহিনশর বিরদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করার যড়যল্মকে 
সমর্থন করে সে আভমনন্য হত্যার প্রত্যক্ষ দায়ভাগী হয়েছিল। 

কর্ণ কোনো যুদ্ধে অর্জুনের সমকক্ষ বলে নিজেকে প্রমাণিতও 
করতে পারে নি। সে বরাবর আত্মশ্রাঘা করে গেছে। বৃদ্ধ 
একাধিকবার সে পন্ঠ প্রদর্শন করেছে, ধা অন চারন্রে সম্পূর্ণ 
অনুপস্থিত । অর্জনের কাছে সে বারবার পরাজিত হয়েছে। 

কণ" চরিত্রের একটিই মহানতার কথা আম স্মরণ করতে পারি । 
তা হচ্ছে হান্তনাপুরের রাজকুমারদের অস্তরপরীক্ষার দিন-- 
আঁধরথকে সব'সমক্ষে পিতৃজ্ানে প্রণাম করা । এছাড়া তার চাঁরতে 
ওদাষ'তা আর কোথাও পাঁরলক্ষিত হয় না। 

দান-ধ্যান সকলেই করতেন । য্াধান্ঠরও করতেন । ইন্দ্রকে 
কবচকুণ্ডল দান ইত্যাদ কাহিনীগুলি আধাঢ়ে কাহিনগ বলেই 
প্রতত হয়। যাহোক, কণ সম্পর্কে আমরা বাকি বগল 
যথাস্থানে আলোচনা করব । ] 


মহাতেজা কৃষ্ণ হাসন্তিনাপদর থেকে প্রত্যাগত হয়ে উপপলব্য নগরে 
প্রত্যাবত'ন করলেন এবং ডীদ্বগ্ন যাঁধান্ঠরকে হস্তিনাপুরের ঘটনা 
আদ্যপ্রাস্ত বর্ণনা করলেন । | 

অতঃপর যুধিষ্ঠির নিতান্ত কৌতুহলী হয়ে কৃষ্ণকে পৃথক পৃথক 
ভাবে সকলের বন্তব্য এবং প্রীতীল্রয়া সম্পর্কে বলার জন্যে 
অনুরোধ করলেন । 

কৃষ্ণ বললেন, আমি দুযেধিনকে 'হতকর সব উপদেশ দান করার 
পর মখ দুযেধিন তা অগ্রাহ্য করে হাস্য করলে শান্তনুনন্দন ভীম্ম 
ভীষণ ভ্রুদ্ধ হন। তারপর তি তাঁকে বলেন, হে রাজশ্রেচ্ঠ 
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দুষেধিন, আমি তোমাকে যা বলোছ তা শ্রবণ করে বংশের হিত- 
সাধন কর । তাতে তোমার কল্যাণই হবে । 

অতঃপর ভজ্ম বলেন যে, তান প্রতীপনন্দন শান্তনুর একমান্ত 
পূত্র ছিলেন । সত্যবতীকে দর্শন করে শান্তনর দ্বিতীয় পুত্র লাভের 
আকাঙ্ক্ষা হতে তান সত্যবতীকে আনয়ন করেন এবং স্বয়ং রাজা 
না হওয়ার এবং ব্রক্মচারী হয়ে জীবনযাপন করার জন্যে প্রীতজ্ঞা 
করেন । অনস্তর সত্যবতীর দুইটি পাত্র জন্মলাভ করে-- 
চন্তরাঙ্গদ ও [বাঁচত্রবীর্য । চিন্রাঙ্গদ গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 
হয়। ভশচ্ম তখন 'বাঁচন্রবীর্ধকে সংহাসনে বাঁসয়ে রাজ্যশাসন 
করতে থাকেন। পরবতর্শকালে রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে 
কাশীরাজের তিন কন্যা-_অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালকাকে 
ধবাঁচন্রবীর্ষের জন্য হরণ করে আনেন । পাঁরশেষে আঁমতাচারের 
জন্যে ক্ষয়রোগে 'বাঁচন্রবীর্ষের মৃত্যু ঘটে। | 

অম্বা শাল্বের প্রাতি অনুরস্তা থাকায় তাকে মুক্তি দান করা 
হয় এবং অম্বার জন্যে ভীঙ্মকে জামদাগি রামের সঙ্গে দ্বন্ববদ্ধে প্রবৃত্ত 
হতে হয় । সে এক স্বতন্ত্র কথা । 

বাঁচন্রবীর্য অপদত্রক অবস্থায় মৃত্যুমূখে পাঁতত হলে--ভরতকুল 
সঙ্কটে পাঁতিত হয়। রাজ্যেও অমঙ্গল সৃচিত হতে থাকে । তখন 
মাতা সত্যবত এবং বহু শুভানহধ্যায়ী তাঁকে রাজত্ব গ্রহণ এবং 
বংশরক্ষা করার জন্যে বারংবার অনঃরোধ করতে থাকেন । কিন্তু 
[তিন সমস্ত অনুরোধ উপরোধ অস্বীকার করে তাঁদের বলেন যে, 
পিতার কাছে তান রাজা না হওয়ার এবং ব্রক্ষচারী হয়ে জীবন 
ব্যতটত করার প্রাতজ্ঞা করেছেন । কোনও মূল্যেই তান সেই 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবেন না। 

পরবতাঁকালে অনেক পরামর্শ এবং বিচার-ীবমর্শ করার পর 
মাতা সত্যবতীর কানগন-পাত্্ কৃষ্দ্বৈপায়নকে আহবান জানালেন 
ভ্রাতৃজায়াদের গভে সম্ভান উৎপাদন করার জন্যে । কালন্মে 
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জন্মগ্রহণ করল- ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর এক দাসীর গভে" বিদুর । 

ধৃতরাম্ট্র তার অন্ধত্বের জন্যে জ্যন্চ হয়েও সিংহাসন লাভ 
করতে পারে নি । পাণ্ডু রাজা হন । দাসর গভ'জাত বলে সিংহাসনে 
বিদুরের অধিকার ছিল না। 

পাণ্ডবেরা পাণ্ডুরই পূন্ন। শাস্ন অনুসারে পাণ্ডবেরা পিতা 
পাণ্ডুর সমস্ত ধনসম্পাত্ত লাভের আঁধকারী। তবু তম. যাঁদ 
অধাঁংশও দান কর- তাতেও মঙ্গল। এই একই আঁভমত পোষণ 
করেন ধৃতরাষ্ট্র, গাম্ধারী এবং বিদুর। 

দ্রোণও ভীম্মকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, ভীম্ম যে পক্ষে 
অবস্থান করবেন আমিও সেই পক্ষে অবস্থান করব । সুতরাং 
তুমি ভ+চ্মের কথা মান্য কর । : 

এরপর বদর এবং গাম্ধারও দুযেধিনকে ভৎসনা করেন" 
ধৃতরাম্ট্র দুষেধিনকে লোভ ত্যাগ করার জন্যে বংশের ইতিবৃত্ত 
বণনা করেন । 

যযাতির পণ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন যদ এবং কাঁনষ্ঠ 
পুরু । সেই পুরুই কনিষ্ঠ হয়ে লাভ করেন পিতৃ সিংহাসন । 

মহারাজ শান্তন্‌র পিতা ছিলেন প্রতীপ। তাঁর তিন পুন্ন। 
জ্ষ্ঠ দেবাপি, মধ্যম বাঙ্ছিক ও কনিচ্ঠ শান্তনু । দেবাঁপ চর্ম 
রোগণী হওয়ার জন্যে সিংহাসন থেকে বাত হন ॥। বাঁঙ্হক তাঁর 
মাতুল রাজ্য লাভ করেন। আর ভরতবংশের ?সংহাসন লাভ 
করেন শান্তনা । কাঁনষ্চ হয়েও পাশ্ডুই লাভ করেছিল এই 
1সংহাসন। এর ওপর পাণ্ডুর প্ত্রদেরই আধকার । আম রাজা 
নই । সুতরাং তুম কেমন করে সংহাসন কামনা কর ? যাঁধাঁন্ঠরেরই 
একমান্র আঁধকার রয়েছে হস্তিনাপুরের ওপর ৷ সুতরাং তুমি মোহ 
পাঁরত্যাগ করে' অন্তত রাজ্যের অর্ধাংশ য্ীর্ধান্ঠরকে প্রত্যর্পণ কর। 
এতেই তোমার মঙ্গল । 

কিল্তু মূ দৃঘোঁধিন তা অস্বীকার করেছে । অতএব মহারাজ, 
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আপনার যা ডীচত বিবেচনা হয় সেই কর্তব্যই সম্পাদন করন । 
দুযোধন সুচের অগ্রভাগের তুল্য ভূমি বিনা যুদ্ধে আপনাকে দান 
করবে না। অথচ আমি বলোছলাম, সেইরকম হলে পাণ্ডবেরা 
পাঁচাট মান্র গ্রাম লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন ৷ এখন শান্ত প্রয়োগ 
করা ব্যতীত আর কোনও উপায় লাঁক্ষত হয় না। 

বন্তব্যশেষে কৃষ্ণ নীরব হলে যুধাচ্ঠর ভ্রাতাদের বললেন, তোমরা 
বাসদেবের বন্তব্য শ্রবণ করলে । এখন যুদ্ধ ব্যতীত কোনও পথ 
আর উন্মন্ত নেই। সূতরাং আমাদের সাহাব্যার্থা সপ্ত 
অক্ষোহিণ? সেনাকে স্জত করার আয়োজন কর । আমাদের মধ্যে 
সৈন্য পাঁরচালনে দক্ষ সাতজন নায়ক রয়েছেন। মহারাজ দ্ুপদ, 
মহারাজ বিরাট, ধঙ্টদয্ম্্, শিখণ্ডী, সাত্যাঁক, চোঁকতান, ভীমসেন । 
এরা সকলেই ধর্মজ্ঞ, যুদ্ধাবশারদ, লক্জাশীল এবং নঁতিজ্ঞ । 
বাণয্ষ্ধে 'এবং অন্যান্য অস্ দ্বারা যুদ্ধেও সাবশেষ দক্ষ । হে 
সহদেব ! তুমি এমন একজনকে 'নিবচিন কর 'যাঁন উত্ত সপ্ত নায়ককেও 
পরচালনা করার ক্ষমতা রাখেন । সৈন্য বিভাগ জানেন এবং 
জবলস্ত আঁগুর ন্যায় ভীষ্মের বাণ সহ্য করতে সক্ষম । তুম বল, কে 
আমাদের যোগ্য সেনাপাঁত ? 

সহদেব মহারাজ বিরাটের প্রশংসা করে বলল, মহারাজ 'বিরাটই 
সৈনাপাঁতি হবার যোগ্য । 

সহদেবের বন্তব্য শেষ হওয়ার পর নকুল বলল, বারশ্রেম্ঠ মহারাজ 
দ্ুপদই আমাদের সেনাপাঁতি হবার যোগ্য । পাণ্চালরাজ এবং দ্রোণ 
উভয়কে সহ্য করতে পারবেন এবং 'দব্যাস্মেও সুশিক্ষিত । 

অতঃপর অর্জুন বলল, মহারাজ বিরাট এবং পান্সালরাজ 
দ্ুপদ দুজনেই সেনার্পাত হবার যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু 
ধষ্টদনযগ্নের কথাও চিন্তা করতে হবে । আগ্মিশিখার ন্যায় উদ্জবলবর্ণ 
-মহাবাহ্‌ এই অলোৌকিক পুরুষ পিতার তপস্যার প্রভাবে ও 
খাঁধগণের সন্তোষে উৎপন্ন হয়োছলেন। "ধান আঁগুকু'্ড থেকে 
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সম্মাথিত হয়েই ধন, কবচ- ও তরবাঁর ধারণ পূর্বক দিব্যাশ্ববৃত্ত 
রথে আরোহণ করে সাচ্জত হয়েছিলেন । যে বারের রথধ্যনি 
মহামেঘের ধ্বনির ন্যায় গন্তীর, সিংহের ন্যায় দূঢ় শরীর, সিংহের 
ন্যায় পরাষ্রম, সিংহের ন্যায় তেজ, সিংহের ন্যায় বাহ, সিংহের 
ন্যায় বক্ষ, সিংহের ন্যায় গর্জন, 'সিংহের ন্যায় স্কম্ধ, যে বারের 
বল ও কান্তি অসাধারণ, সন্দর ভ্রব,সহন্দর দস্ত,_সকল অঙ্গই সহন্দর, 
যান মদন্রাবী মস্ত হস্তীীর নায় সমস্ত অস্বের অভেদ্য, সত্যবাদশ 
ও জিতৌন্দিয় এবং যিনি দ্রোণবধের জন্যেই জল্মেছেন- সেই 
ধূষ্টদুযম্রকেই আম উপয্ন্ত সেনাপাতি বলে' মনে করি । কারণ, 
1তাঁনই ভী্মের বাণগূলি সহ্য করতে পারবেন । ভীম্মের শায়ক- 
গাল বন্রু ও বিদুযংতুল্য সর্পের ন্যায় উচ্জবল মুখ, বেগে 
যমদূতের সমান এবং আঘাতে অগ্থির তুল্য! যুদ্ধে ভীম্মের 
প্রচ্ডতাকে সহ্য করতে পারবেন- এমন বীর আম ধল্টদ্যন্ন 
ব্যতীত কাউকেই দেখি না। 


[ যজ্ঞ থেকে ধৃষ্টদযয় এবং পাণ্চালীর জন্মকাহনগাঁট রূপক 
বলে বোধ হয়। হয়তো ষক্জ থেকে কোনো ওষাঁধ প্রস্তুত করা 
হয়োছিল এবং সেই ওষাঁধ সেবনেই মহারানীর গে" ধন্টদন্যয্নের 
জল্ম হয় ।] 


সহদেব, নকুল আর অর্জুনের বন্তব্য শ্রবণ করার পর ভীম বলল, 
মহারাজ ! সমাগত খাঁষগণ ও সদ্ধগণ বলেন যে ভণজ্মবধের জন্যে 
[শখণ্ডীর জন্ম হয়োছল। যদ্ধসচ্জায় সাঁচ্জত ও ররান্থত সেই 
1শখণ্ডীকে যান যুদ্ধে অস্র দ্বারা বিদীর্ণ করতে পারেন সেরকম 
কোনো বীর তো আম দেখতে পাই না। 'শিখণ্ডী ব্যতীত কোনো 
বারই দ্বৈরথ যুন্ধে ভীম্মকে বধ করতে পারবেন বলে আমার মনে 
হয় না। তাই শিখপ্ডীই আমাদের সেনাপাতি হোক । 
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চার ভ্রাতার ভিন্ন ভিন্ন মতামত শুনে যূধাষ্ঠর বললেন, ধর্মাত্বা 
কৃষ্ণ জগতের সমস্ত বল ও অবল প্রভাতি সব কিছুই জানেন । কৃষঃ 
যাঁর কথা বলবেন--তিনি অস্রে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বৃদ্ধ বা যুবা 
যাই হোক না কেন-াতানই আমাদের সেনাপাঁতি হবেন। হে 
কেশব! তুমিই পাণ্ডব সেনাপাঁত [নবচিন কর। রান্নি আগত। 
লুতরাং লেনাপাঁত নিবচিন করার পর গ্রভাতে অস্সম:হের আধবাস 
ও মঙ্গল সম্পাদন পূর্বক তোমার বশবতশখ হয়ে আমরা সমরাঙ্গনে 
যাত্রা করব । 

যৃধাচ্ঠরের বন্তব্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ অর্জনের দিকে দৃণ্টিপাত করে 
বললেন, হে ধর্মরাজ ! যাঁদের কথা উল্লেখ করা হল, তাঁরা প্রত্যেকেই 
মহা বিশ্তমশালণ এবং আপনার সেনাপাতত্ব করার যোগ্য । সে 
যাহোক, আপাঁন উত্তমরূপে সৈন্য যোজনা করুন । কারণ আমার 
মতে এখন বধ করা ব্যতাঁত ধার্তরাষ্ট্রদের আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। 
অর্জহন, ক্রুন্ধ ভীমসেন, মের তুল্য নকুল ও সহদেব, সাত্যাক, 
কোপন-স্বভাব ধম্টদযম্,আভমনন্য, দ্ৌপদীর পুন্গণ, বিরাট, দ্রুপদ 
ঘটোৎকচ এবং ভয়ঙ্কর 'বিক্লুমশালী অক্ষৌণিহণশপাঁত অন্যান্য 
রাজগণকে দর্শন করে ধাত'রান্ট্রেরা রণক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবে 
না। তবে সবদক বিচার িববেচনা করার পর আমার আঁভমত 
ধ্ঙ্টদযম্ন আমাদের সেনাপাঁতি হোক । 

কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করামান্র পাণ্ডবেরা ভীষণ আনাঁন্দিত হলেন । 
-যুন্ধসজ্জা কর, ঘুদ্ধসঙ্জা কর ! চত্ীর্দকে আনন্দের কোলাহল 
উঠল । 

প্রভাতে সমস্ত মাঙ্গালক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করার পর সাচ্জত 
পাণ্ডবসেনা গঙ্গাম্লোতের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। 
সম্মখে রইল ভামসেন, নকুল, সহর্দেব, আঁভিমনহ্য, দ্রৌপদী, 
পৃত্রগণ, ঘটোৎকচ, ধচ্টদম্ প্রভদুকগণ ও পাণ্চালগণ । বাধা্ঠির, 
রইলেন মধ্যচ্ছলে । দ্ৌপদশী অন্যান্য স্তুগণের সঙ্গে পাণ্ডব- 


১৩৮ 


বাহিনধকে কিছুদূর পযন্ত অনুসরণ করার পর উপপলব্য নগরে 
প্রত্যাবর্তন করল । 

যাঁধঙ্ঠিরকে পারিবেষ্টন করে রাখলেন, কেকয়দেশীয় পণন্রাতা. 
ধৃঙ্টকেতু, কাশীরাজের পাত্র আভভ, শ্রোণমান, বসুদাস, ও 
অপরাজত শিখণ্ডী । 

বরাট, দ্ুপদ, সোৌমাক, সুমা, কুস্তীতোজ ও ধ্টদযুগ্নের 
পূন্ুগণ-__ এরা সৈন্যদলের পশ্চাতে রইলেন । 

অনাধৃঁন্ট, চোকতান, ধুস্টকেতু ও সাত্যকি কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে 
বেষ্টন করে গমন করতে থাকল । 

যাধান্ঠটরের আদেশে শ্মশান, দেবালয়, মহাঁধ'দের আশ্রম, তার্থ 
ও 'সদ্ধক্ষেত্ পাঁরত্যাগ করে স:ন্দর সুন্দর ক্ষারমীত্তকাশন্য নির্মল 
ও পাঁবন্র স্থান 'নিবচিত করা হল। 

কুরুক্ষেত্রে হির"বতী নামে একাঁট কঙ্কর ও কদমহীন শনর্মল 
জলপণ" নদীর নিকট কৃষ্ণ পরিখা খনন কারয়ে সেখানে সৈন্য সন্নি- 
বেশিত করলেন । পাণ্ডবগণের জন্যে নিমিত উৎকৃষ্ট শাবর- 
সমূহের মতো অনুগামী রাজন্যদেরও শাঁবর শিার্মত হল এবং 
সেগুলির ভিতরে প্রচুর কান্ঠ, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন ও পানীয়ের 
আয়োজনও করা হল । 

চিকিৎসা শাস্বরে এবং শল্যাবদ্যায় পারদর্শ চিকিৎসকদের 
জন্যেও উৎকৃষ্ট সব শাবরসমূহের আয়োজন করা হল। 

প্রীত 'শাঁবরেই রাশি রাশ ধন:কের গুণ? ধনহ, বমণ অস্ব. মধ, 
ঘৃত ও ধৃপরেণ সংস্থাপিত হল। 

অন্যদিকে পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার সংবাদে কৌরব 
পক্ষও আলস্য পাঁরত্যাগ করে কুরঃক্ষেত্রের দিকে সৈন্য চালনা করল । 

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েও শ্ান্তকামী যুধাচ্চঠরের চিত্তের সংশয় 
দূর হল না। তিনি কৃষকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে 
বাসুদেব ! ধৃতরাস্ট্র, গাম্ধারী, বদর, ভণম্ম, ছ্রেপ ও দুযোধনের 
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বন্তব্য তম আমাদের বলেছ । তব আরও একবার 'িবেচনা করে বল 
আমাদের কী কর্তব্য ? 

কৃ তখন পুনরায় বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনি যেসব 
ধর্মার্থয্ন্ত ও হিতকর বাক্য বলোছিলেন তা দুষেধিন গ্রাহ্য করে নি । 
ভীম্ম, 'বিদুর, দ্রোণ--সকলের উপদেশই সে অগ্রাহ্য করেছে। 
এই দ:রাত্মা ধর্ম কামনা করে না--ঘশও কামনা করে না। শুধু 
মাত ক্ণকে অবলম্বন করে পে যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে বলেই মনে 
করে। এমনকি পাঁপিচ্চ আমাকে বল্ধন করারও ষড়যন্ত্র করোছল। 

যাহোক, বর্তমান পরিস্থিতি অনসারে সর্বস্ব ত্যাগ করে 
ওদের সঙ্গে সাম্ধ হ্ছাপন করা এখন অর্থহণন । ফুদ্ধই আমাদের 
উঁচত কর্তব্য । 

কৃষের পাঁরচ্কার বন্তব্য শ্রবণ করার পর রাজন্োরা যাঁধচ্ঠিরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে রইলেন । যুধিষ্ঠির তাঁদের আঁভপ্রায় 
অবগত হয়ে ভাঁম, অজন, নকুল ও সহদেবকে বৃদ্ধের আয়োজন 
করারই আদেশ দান করলেন । 

ব্যাথত যধাষ্ঠর স্বজন-নিধনের আশঙকায় দীর্ঘ*বাস ত্যাগ 
করে ভীম আর অর্জুনকে বললেন, হায় ! কিভাবে গ্রূজন আর 
বৃদ্ধদের বধ করে আমরা জয় লাভ করব ? 

অর্জুন প্রত্যুন্তরে বললেন, হে রাজা ! মাতা কুন্তী, 'বিদুর আর 
কৃষের ধর্ময্ন্ত উপদেশগ্লি স্মরণ করুন । তাঁরা নিশ্চয় অধর্মের 
কথা আপনাকে বলবেন না। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করে 
ধবনা যণ্ধে প্রত্যাবর্তন করাও শোভন'ীয় নয় । 

অঞ্জনের কথার সমর্থনে কৃষ্ণ বললেন, হে. রাজা ! কিসের 
সংশয়? আমরা শাস্তির জন্যে শেষপর্যন্ত চেষ্টা করেছিলাম । মানত 
পণ্গ্রামের প্রার্থনা জানয়োছিলাম ৷ কিন্তু দুর্জন দুষেধিন তাতেও 
সম্মত হয় নি। সুতরাং যুদ্ধের জন্যে আমাদের উত্তরদায়িত্ব 
নেই। আপাঁন নঃসংকোচে যণ্ধে প্রবৃত্ত হন । 


১৪০ 


যুধাষ্ঠর বললেন, হে কৃষ্ণ ! আর কোনো সংশয় বা ছিধা নয়। 
যৃম্ধের জন্যে আমি প্রস্তুত ৷ 

কৌরবপক্ষেরও সেনা বিভাগ করল দুর্ফোধন । কৃপ, দ্রোণ ও 
অশ্বথামা এই ক'জন নরশ্রেষ্ঠকে এবং মদ্ররাজ শল্য, 'সম্ধুরাজ 
জয়দ্ুখ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কৃতবর্মা, ভৃঁরশ্রবা, সবলপৃন্ত 
শকুনি ও মহাবল বাঁল্ছক এই আটজন রাজনোর প্রত্যেককে এক 
এক অক্ষৌহণশ সৈন্যের নায়ক করে যথা বিধানে দুযেধিন 
তাঁদের আঁভাঁষন্ত করাল! 

অতঃপর দুষেধন অন্যান্য রাজন্যগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাঙ্ 
মমীপে উপাস্ছত হল। কৃতাঞ্জালপন্টে সে বলল, আপাঁন বুষ্ধ- 
নীতিতে শৃহ্রাচার্যের তুল্য সানিপুণ। সর্বদাই আমার হতৈষী 
এবং ধার্মক বলে শত্রুরাও আপনাকে তাদের পক্ষে গ্রহণ করতে 
পারবে না। কাতিক যেমন দেবসৈন্যগণের, আগ্ব যেমন বসুগণের, 
আপনি তেমন আমাদের সেনাপতি হন । আমরাও আপনা কর্তৃক 
রক্ষিত হয়ে দেবগণেরও অজেয় হব । 

ভীঙ্ম দুষেধিনের কথা শুনে বললেন, আমার নিকট পাণ্ডবেরা 
যেমন আদরের-_ তোমরাও তেমনই । তথাপি আম তোমাদের 
স্বপক্ষে যদ্ধ করব । তবে রাজা, আম তাদের সখ্যাতিও করব । 
এই পৃথিবীতে কুল্তীপূত্র অর্জুন ব্যতশত কোনো যোদ্ধা আমার 
সমকক্ষ নয়। অন এবং আমি এই দু'জনে অস্ববলে ক্ষণকালের 
মধ্যেই এই বিশাল সেনা ধ্বংস করতে সক্ষম । আম প্রত্যহ 
শতুপক্ষের দশ পহম্র সেনা সংহার করব । এর পূবেই যাঁদ পাণ্ডবেরা 
আমায় বধ না করে তবে আমি প্রাতাঁদন একই সংখ্যক সেনাকে 
সংহার করব । আরও একটি কথা-_হয় কর্ণ প্রথমে বৃদ্ধ করুক, নয় 
আম । কারণ কর্ণ সব সময়ে আমার সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করে । 


কর্ণ বলল, উত্তম কথা । কুরুপিতামহের মৃত্যুর পরই আমি 
সংগ্রাম করব । 


৯৪১ 


দুষেধিন ভীদ্মের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁকে সেনাপাঁত পদে 
আঁভষন্ত করল । তারপর শন্ুমর্দনকারণ সেনাপাঁত ভগত্মকে সঙ্গে 
1নয়ে প্রচুর গাভগ এবং সুবর্ণ দান করে, মাঙ্গলিক ক্রিয়াকম" সাঙ্গ 
করে দুষেধিন হস্জিনাপুর থেকে নির্গত হয়ে কুরুক্ষেত্র আভমূখে 
যাত্রা করল। অতঃপর যেস্ানে প্রচুর পাঁরমাণে তৃণ ও কাম্ঠ পাওয়া 
যায়__ম্্তকা ক্ষারশূন্য সেইর্‌প একটি স্থানে 'শাঁবর স্থাপন করল । 

যাঁধঙ্ঠির যান বিপদের সময়েও ধম" ও অর্থ নিবচিনে সানপুণ 
1তাঁন কৃষ্ণ এবং সকল ভ্রাতাকে আহ্বান করে বললেন, তোমরা 
সৈন্যবাহনশকে পাঁরদর্শন কর, তাদের সসাঁজ্জত কর এবং যথাযথ 
রূপে প্রস্তুত হয়ে অবস্হান কর। কারণ, প্রথম দিনেই মহাবল 
ভীম্মেরবরুদ্ধে আমাদের সংশ্লামে অবতীর্ণ হতে হবে । তাই 
আমাদের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনার সপ্ত নায়ক নিবাচন করা 
আশদকত ব্য । 

কৃষ্ণের সমর্থনে দ্রুপদ; বিরাট, সাত্যাক, ধ্টদু্ম্। ধৃষ্টকেতু, 
[শখণ্ড এবং মগধাধপাঁত জরাসম্ধপত্র সহদেবকে যাধান্ঠর যথা 
[নয়মে সপ্ত সেনাপাঁতি পদে আঁভাঁষন্ত করলেন এবং দ্রোণ-বনাশের 
জন্যে যান জন্মগ্রহণ করেছেন সেই ?সংহসদহশ মহাবল ধৃষ্টদনযয়নকে 
প্রধান সেনাপাঁত রূপে নিষযন্ত করলেন । অর্জুনকে স্হাপন করলেন 
সর্ব সেনাপাঁতির উধেবে। 

একসময় নগলবর্ণ পট্টবসনধারী, কৈলাস শহ্গের ন্যায় দীর্ঘা- 
কাত এবং সিংহের ন্যায় স্বচ্ছন্দগাঁত-_রন্তনয়ন বলরাম, অধ্চুর, 
গদ, শাম্ব, উন্ধব, প্রদয্যম। আহক পত্র এবং চারুদে্কে সঙ্গে 
[নয়ে ষীধাচ্ঞর পটমণ্ডপে প্রবেশ করলেন । 

বলরামকে দর্শন করে মহাতেজা কৃষ্ণ প্রমুখ এবং পাণ্ডবেরা 
গাত্রোখান করে বলরামকে স্বাগত জানালেন । 

বলরাম কৃষ্ণের 'দকে তীব্র. দ্টপাত করে সখেদে বললেন, . 
এই যুদ্ধে ভীষণ লোকক্ষয় অনিবাধ'। দৈবের তাই-ই ইচ্ছা । 


৯৪৭ 


আম কৃফকে বারংবার অনুরোধ করোছিলাম-কৃষ্ণ, সম্পক্য্ন্ত 
লোকদের সঙ্গে সমান ব্যবহার কর । আমাদের কাছে কৌরব-পাণ্ডব 
সমান। কিন্তু কৃ আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে আপনার 
পক্ষ অবলম্বন করেছে, ধর্মরাজ | কৃষ্ণই ধর্ম । সুতরাং আপনাদের 
ধবজয় অবশ্যন্তাবী । দূর্যোধন ও ভঈম উভয়েই আমার শিষ্য এবং 
প্রয়। সুতরাং ধর্মার্থ হলেও আম এই কুলক্ষয় প্রত্যক্ষ করতে 
পারব না। আমি তীর্থদশ'নে নির্গত হব। 

অগত্যা সকলে বলরামকে বিষণ্ন চিন্তে তীর্থযান্নায় গমনের জন্য 
অনুমাঁত দান করলেন । বলরামও বিমর্ষ চিন্তে যাদব মহানায়কদের 
নয়ে প্রস্হান করলেন । 


যুদ্ধের প্রাক্কালে ভণম্মকে প্রসন্ন করার জন্যে দুর্োধন 'িতা- 
মহের শাবি এল। 'িতামহের বীরত্বের প্রশংসা করে বলল, 
আপাঁন এবং পূরুষশ্রেষ্ঠ দ্বোেণ আমার পক্ষ অবলম্বন করাতে আম 
এখন অপরাজেয় । তবু পিতামহ, আমি স্বপক্ষ আর বিপক্ষের 
রথীসংখ্যা এবং আঁতিরথসংখ্যা জানতে ইচ্ছা কার। এ সমস্ত 
তথ্যই আপনার নখদপণে । 

তখন ভীম্ম বললেন, তোমার একশত ভ্রাতার সঙ্গে তুমিও 
একজন প্রধান রথী । তোমরা সকলেই অস্ত্রশিক্ষা করেছ, চ্ছেদে, 
ভেদে [বিশারদ হয়েছ । রথ ও হস্তী আরোহণে নিপুণ এবং গদা,, 
প্রাস, আস ও চর্মবঘ্দ্ধে দক্ষতা লাভ করেছ । তোমরা সকলেই 
সৈন্য পরিচালনায় দক্ষ, অস্বে সুশিক্ষিত। বাণা্ত্ে দ্রোণ এবং 
কূপের শিষ্য । সন্দেহ নেই যে যদদ্ধাদ্ধ্ ধার্তরান্ট্রেরা পাণ্ালগণকে 
সংহার করবে । আর আমি তোমার সমগ্র সৈন্যের পরিচালক হয়ে 
যুদ্ধে পাণডবগণকে আকুল করে বিনাশ করব। 

ভোজবংশীয় ও অপ্তধারীশ্রে্ঠ কৃতবর্মা একজন আতরথ। 
ইনিও দানবের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য সংহার করবেন । 


৯৪৩ 


মহাধনূর্ধর শল্য একজন আতিরথ। ইনি তোমার পক্ষে 
যোগদান করেছেন । 

মহাধনূর্ধর ও আঁতরথ ভূরিশ্রবা শরুপক্ষের গুরুতর বলক্ষয় 
করবেন । 

আমার মতে সিম্ধ্রাজ জয়দ্রথ দুইজন রথীর তুল্য । তিনিও 
তোমার পক্ষে থেকে যুদ্ধ করবেন ॥ 

কাম্বোজ দেশের রাজা সুদক্ষিণ একজন রথ । য্দ্ধে পাপ্ডবেরা 
এই রধাশ্রে্ঠের পরাক্রম দর্শন করবে । 

মাহত্মতীপুরশবাসী নীলরাজা একজন রথ । ইনিও প্রবল 
যুদ্ধ করবেন । পূর্বে সহদেব এর সঙ্গে শত্রুতা করেছে । সুতরাং 
ইনিও প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য প্রবল ধদ্ধ করবেন । 

অবস্তীদেশীয় বিন্দ--অন্যবিন্দকে আমি এক একজন রথণ ধলে 
বোধ কার । রণাঙ্গনে এরা যমের ন্যায় বিচরণ করবেন । 

ন্ুগতদেশীয় পণদ্রাতাকে আমি প্রধান রথী বলে মনে কাঁর। 
গবরাটরাজার সঙ্গে যুদ্ধে এরা লাঁঞ্চত হয়োছলেন । তার প্রাতশোধ 
এ'রা গ্রহণ করবেন । 

তোমার এবং দুঃশাসনের পৃ্রদ্বয়কে আমি রাথ বলে মনে 
কার । 

মহাতেজা দণ্ডধার, কোশলদেশীয় রাজা বৃহদ্বল, এরাও 
রথাশ্রেষ্ঠ । রয়েছেন দ্রোণ এবং কূপ, তোমার মাতুল রথা শকুনি, 
মহারথ দ্রোণপুত্ত অন্বামা। মহারথ অন্বথামা ইচ্ছা করলে 
ব্রিভুবন দগ্ধ করতে পারেন । 

এ"রা ছাড়াও রয়েছেন মহারথ পৌরব, রথা সত্মশ্রবা, বৃহদ্বল, 
কর্ণের পূন্ন বৃষসেন, জলসম্ধ, আতরথ বাজ্ছিক, মহারথ সত্যবান, 
রাক্ষস্রেষ্ঠ অলম্বূষ, প্রাগজ্যোতিষ নগরের অধিপাঁত ভগদত্র, রথাঁ 
অচল ও বৃষক । আর রয়েছে নিচ কর্ণ যাকে আম অর্ধরথাী বলে 
মনে কার। 
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দ্রোণও ভগজ্মকে সমর্থন করে বললেন, গঙ্গাপত্র যা বললেন তা 
সত্য । কণ" অহঙ্কার, প্রত্যেক ষুদ্ধেই একে পলায়ন করতে দেখা 
যায়। আমার মতেও কর্ণ অধ রথ । : 

ভশম্মের মন্তব্য শ্রবণ করে কর্ণ রুদ্ধ স্বরে ভীম্মকে বলল, হে 
কুরুপিতামহ ! আপাঁন সব্দা আমাকে তাড়না এবং অপমান করে 
থাকেন। দ্ুযেধিনের জন্যই আমি এসব সহ্য কার। আপাঁন 
আমাকে কাপ্দরুষ বলেই মনে করেন ॥ এসব নিছক বিদ্বেষ । আপাঁন 
সর্বদাই কৌরবদের আহত কামনা করেন এবং আমার ও দুযেধিনের 
মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্যে সচেষ্ট । হে দুষেধিন ! তুমি ভগম্মকে 
পাঁরত্যাগ কর । কারণ ভীম্ম তোমার আঁনন্টকারী । আঁমই 
পাণ্ডবদের প্রাতহত করব । কিন্তু রাজা, আম একক যুদ্ধে 
পা"ডবদের সংহ্যার করব আর যশোলাভ করবে এই বদ্ধ সেনাপাতি। 
তাই ভগ্ম জীবিত থাকতে আম যুদ্ধ করব না। ভগম্স নিহত 
হলে আম পাণ্ডবপক্ষীয় সব মহারথের সঙ্গেই যৃদ্ধ করব । 

প্রত্যুন্তরে শ্রুদ্ধ ভন্ম নানান কথা বলার পর বললেন ষে, তোর 
জন্যেই এই গুরুতর অনর্থ”, কৌরবগ্ণণের ধ্বংসের সময় উপাস্ছিত 
হয়েছে। যাঁদ পুরুষ হোস তবে তা নিবৃন্ত করার চেষ্টা কর। 
তুই সবসময়ে অর্জুনের প্রাতিস্পর্ধা। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 
আ'ম তা দর্শন করব । ৃ 

দুযেধিন বাধা 'দিয়ে বলল, হে পিতামহ ! এখন কেবলমান্র 
আমার মঙ্গলের কথা চিন্তা করুন। আপনারা দু'জনেই আমার 
পরম সাহায্যকারী । এখন আপাঁন বিপক্ষের রথী, আঁতরথের 
নামগুলি বলুন । 

ভশতম বললেল, যাাঁধান্ঠর স্বয়ং একজন রথী। ভীম একাই 
আটজন রথাঁর তুল্য । এছাড়াও রয়েছে নকুল আর সহদেব। 
পাণ্ডবদের সকলের শরারই সিংহের ন্যায় দঢ় আর সকলে মহাবল 
এবং পরম ধামিক । অর্জনের মতো কোনো রথী ছিল না--হবেও, 
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না। কেবলমাঘ আমি আর দ্রোণই অঙ্নের সম্মুখে গমন করতে 
সমর্থ । অপর কোনো তৃতীয় ব্যাস্ত নেই । অর্জন উদ্যোগণ যুবা, 
নিপুণ। কৃষ্ণ আর সহায় । 

দ্রৌপদণীর পণ্ঞপূন্র মহারথ, বিরাট রাজার প্যন্র উত্তর একজন 
প্রধান রথী। আঁভমনন্য একজন আতরথ। আঁতরথ সাত্যাক। 
উত্তমৌজা ও যুধামনন্য প্রধান রথাী। বিরাট ও ছুপদ মহারথ। 
গিখণ্ডশ একজন প্রধান রথী। আঁতরথ ধঙ্টদযযন্্, চৌঁদরাজ শিশু- 
পালপূত্র ধ্ঙ্টকেতু একজন মহারথ। জয়ন্ত, আমিতৌজা ও 
সত্যাঁজৎ প্রত্যেকেই মহারথ। অজ ও ভোজ মহারথ । কেকয়- 
দেশীয় পণ্দ্রাতা সকলেই প্রধান রথী। কাশীরাজকুমার সূর্দশ্ত, 
রাজা নীল, শঙ্খ ও মাঁদরা*ব সকলেই প্রধান রথী। বাদ্ধক্ষোম 
একজন মহারথ ৷ রাজা চিন্রায়ধ একজন শ্রেষ্ঠ রথ । চোঁকতান 
ও সতাধৃতি মহারথ। 

শ্রোণমান ও বসুদাম রাজা আতিরথ । রোচমান একজন মহারথ । 
পাণ্ডবগণের মাতুল কুন্তভোজদেশীয় মহাধনূর্ধর পুরুজিৎ একজন 
আতরথ । ঘটোৎকচ একজন আতরথ । 

সুতরাং হে রাজা! পাণ্ডবগণও দুর্বল নয়। তাঁদের 
বীরেরাও রণাঙ্গনে কৃতান্তের মতো বিচরণ করবেন । তুমি জেনে 
রাখ, শিখণ্ডী এবং পাণ্ডবদের আম বধ করব না। 

মহারাজ যুধাঁচ্ঠরের পক্ষের প্রধান প্রধান বীরগণের নাম আম 
উল্লেখ করলাম । আম যুদ্ধে জয় কিংবা মততু কামনা করে মায়াবিং 
ও জয়াভলাষী সেই সকল ভয়ঙ্কর বীরদের সঙ্গে সমরাঙ্গনে 
যুদ্ধ করব। 

রথাশ্রেচ্ঠ চক্রধারী কৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন সম্ধ্যাকালে 
চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় 'মালত হয়ে রণক্ষেত্রে আগমন করবেন । আমার 
দষ্ট যতদূর পর্যস্ত পতিত হবে--ততদূর পর্যস্ত অর্জন ও কৃষ্ণকে 
এবং পাণ্ডবপক্ষের বীরদের নিবারণ করব। আমি আবার বলছি, 
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যুদ্ধে যে সমশ্ত রাজন্যকে পাব- তাঁদের সকলকে বধ করব- _কিল্তু 


পাণ্ডবদের নয়। আর বধ করব না শিখণ্ডীকে ৷ সে স্তী যোনণ 
থেকে পুরুষ যোনণ প্রাপ্ত হয়েছে । নারীর ওপর আম অস্নাঘাত 
কার না। অতঃপর দুষেধিনের অনুরোধে ভীঙ্ম 'শিখণ্ডীর জজ্ম 
সম্পর্কে প্রচালত কাহন? ব্যস্ত করলেন । বললেন, শিখণ্ডীই পূব 
জন্মের অমবা । প্রাতশোধ গ্রহণের 'নামত্ত সে দ্ুপদগৃহে জন্ম ল্লাভ 
করেছে। অম্বার জন্যেই আমাকে আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু 
জামদীগ্ন রামের সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধে অবতাীণ" হতে হয় । 

সমস্ত কিছ? প্রশ্ন করার পর দুযেধিন ভশম্মকে আরও একাঁট 
বাঁচন্র প্রশ্ন করল ।-_হে পিতামহ ! পাণ্ডবদের সপ্ত অক্ষোৌহিণী 
সেনা- যাদের অর্জন-ধ্ঙ্টদন্যম্র প্রমূখ মহাবলেরা রক্ষা করবেন 
বলে কৃতসংকল্প, সেই সেনারাশিকে আপনারা কে কত সময়ের 
মধ্যে নিঃশেষ করতে সক্ষম ? 

ভীঙ্ম বললেন, তোমার এই কৌতূহল স্বাভাবিক । তবে শোন, 
শাস্ঘ বলে সরল লোকের সঙ্গে সরল ভাবেই যুদ্ধ করবে-_-কুট 
যোদ্ধার সঙ্গে কুট ভাবে । আমি আমার নিজের ভাগ কল্পনা করে 
নিয়ে-_প্রাতাঁদন সেই ভাগকে সংহার করব । অর্থাৎ আম প্রাতাঁদন 
দশ সহম্র যোদ্ধাকে ও এক সহস্র রথীকে বধ করব। এই নিয়মেই 
আম পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করব ॥। এইভাবে যাঁদ আম যুদ্ধ কার 
তবে এক মাসের মধ্যেই আম পাণ্ডবসৈন্য ধংস করতে সক্ষম হব। 

ভণঙ্মের ক্ষমতা শ্রবণ করার পর দুযেধিন আচাধ' দ্োণকে প্রশ্ন 
করল, হে আচার্য! আপাঁন কতাঁদনে ? 

দ্রোণ মৃদু হাস্য করে বললেন, হে রাজা! আম বৃদ্ধ হয়োছ। 
তবে আমিও গঙ্গাপুন্ের মতো এক মাসের মধ্যেই এই সেনা নিঃশেষ 
করতে সক্ষম । 

অতঃপর আচাষ কৃপ বললেন, 'তাঁন দুই মাসে । অশ্বথামা 
বলল, আম দশাঁদনে পাণ্ডব সৈন্য ক্ষয় করতে সক্ষম । কর্ণ 
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বলল- পাঁচ 'দিনে । 

কর্ণের বাক্য শ্রবণ করে ভীম্ম অদ্টহাস্য করে বললেন, কর্ণ তুমি 
যতক্ষণ পর্যন্ত বাণ-শঙ্খ-ধনৃধরিণ কৃষ্ণসহচর এবং রথারোহণপূর্বক 
আগত অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হচ্ছ--ততক্ষণ 
পর্যন্ত তুম এমন আত্মশ্রাথা প্রচার করতে পার। বাস্তবে যে 
অন্যর্প ঘটবে তাতে আমি "স্থির নিশ্চয় । 

দুযেধিনের সন্ধে ভীম্ম দ্রোণ প্রমুখদের এই সব কথোপকথন 
গুগ্নচর দ্বারা যুধাষ্তরের কাছে নীত হল। য্াধান্ঠর 
কৌতুহল হয়ে অর্জুনকে সব ব্য্ত করে প্রশ্ন করলেন, হে পার্থ! 
তুমি কত দিনে কৌরবদের একাদশ অক্ষোঁহিণী সেনা ধ্বংস 
করতে সক্ষম ? 

অর্জন কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, হে মহারাজ ! ভণম্ম, 
দ্রোণ প্রমুখেরা সকলেই মহাত্মা এবং অস্তে সাঁনপৃণ । তাতে 
তাঁরা যে সময়সীমার কথা বলেছেন তা সন্দেহ করার কোনো 
কারণ নেই । তবে আপনাকেও আম ডীদ্বিগু অবস্থায় অপেক্ষা করাতে 
ইচ্ছুক নই। তাই আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আম বলতে পারি, 
কৃষ্ণকে সারাথ করে আমি একক রথে কৌরবসেনাকে নিমেষমান্র 
সময়ে ধংস করতে সক্ষম। কিরাতরুপশ মহাদেব- আমাকে 
পাশুপাত নামে যে ভয়ঙ্কর অস্ত প্রদান করেছিলেন, তা আমার 
কাছে বর্তমান । এ তথ্য ভশম্ম, দ্রোণ, কর্ণ কেউই অবগত নন। 
তবে যুদ্ধে ব্যাস্ত দ্বারা সাধারণ যোদ্ধাকে বধ করা ডাচত নয়। 
আমরা সরলভাবে যুদ্ধ করেই বিজয় লাভ করব। আপনার 
স্বপ্রক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ অবস্থান করছেন । এরা সকলেই 'দিব্যাস্ত 
প্রয়োগ সম্পর্কে আঁভজ্ঞ। এ'রা সকলেই বেদ অধ্যয়নের পর 
যন্জান্তে স্নান করেছেন এবং কোনও য্দদ্ধে পরাজিত হন নি। এরা 
দেবসৈন্য সংহার করতেও সমথ' । 

[শিখণ্ডী, যুষুধান, ধন্টদম। ভীমসেন,নকুল, সহদেব, ফ্বধামনন্য, 
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উত্তমৌজা, যুদ্ধে ভীম্ম ও দ্রোণের তুল্য বিরাট .ও দ্ুপদ, মহাবাহ: 
শঙ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, তার পুত্র অঞ্জনপর্বা এবং মহাবাহ-যুদ্ধ 
নিপুণ সাত্যকি আপনার সহায় । এছাড়াও. রয়েছে আঁভমনহ্য এবং 
পাণ্ালীর পণ্চপূত্ত। ৃ 

সকলকে পাঁরত্যাগও যাঁদ করি- তবে আপাঁন একাকণই 
সকলকে ধংস করতে সমর্থ । কারণ আপনার ফ্রোধদীপ্ত নয়ন ধার 
ওপর পাঁতত হবে সেই ব্যান্ত তৎক্ষণাৎ মত্যুমূখে পাঁতিত হবে । 

যাঁধান্ঠরকে আশ্বস্ত করে মহাতেজা কৃষ্ণ বললেন, হে ধর্মরাজ ! 
আপাঁন মিথ্যাই ভীদ্বগ্ন হচ্ছেন । বিস্মৃত হবেন না যে, আপনার 
পক্ষে সবেত্তিম শান্ত হচ্ছে ধর্ম। পাণ্ডবগণ ধর্ম রনি রক্ষিত। 
1বজয় অবশ্যন্ভাবণ । 


নগরসমূহ সব শূন্য) কেবল বালক, বৃদ্ধ এবং স্মীলোকেরাই 
রয়ে গিয়োছিল। সমর্থ সব পুরুষ হয় পাণ্ডবসৈন্যদলে আর নয় 
কৌরবদলে । 

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম অংশে সানল্ববৌশত হয়ৌছল পাণ্ডব- 
পটমণ্ডপ। আর পূবাঁদকে কৌরব। যুদ্ধের পর্বে য্ছ্ধের 
নিয়মাবলী প্রস্তুত করার জন্যে কৌরব, পাণ্ডব এবং সোমকেরা 
[মিলিত হলেন । নানান বিচার বিমর্শের পর স্থির হল - যুদ্ধ 
শেষে আবার প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। কেউ একে 
অন্যকে ছলনা করবে না। ৃ্‌ 

বাক্য যুদ্ধ উপাচ্ছিত হলে বাক্য দ্বারাই প্রাতযুষ্ধ হবে । যারা 
সৈন্যদল ত্যাগ করবে তাদের হত্যা করা. হবে না। রথী-রথীর 
সঙ্গে, গজারোহশী-_গজারোহশীর সঙ্গে, অ*বারোহশ- অন্বারোহশীর 
সঙ্গে এবং পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে ধুদ্ধ করবে । 

যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ ও শীস্ত অনুসারে 'ধিপক্ষকে সংহার 
করা হবে। কিন্তু বিহ্বল লোককে বধ করা যাবে না । 


। ৯6৯১ 


অন্যের সঙ্গে বচ্ধমগ্ু, শরণাগত, পরাজ্মুখ, ক্ষীণশস্্র ও কর্মহীন 
লোককে কখনও আঘাত করা হবে না। 

স্তাতপাঠক, ভারবাহণী, অস্রদাতা এবং ভেরী ও শঙ্খ প্রীতির 
বাদ্য-বাদকগণের ওপরে কোনও আঘাত করা যাবে না। 

যুদ্ধকাল সূর্যোদয় থেকে সৃযস্তি পর্যন্ত । নশীথে যুদ্ধ হবে না। 
ভাবব্যতদুষ্টা কৃষদ্ৈপায়ন বেদব্যাস পাণ্ডব এবং কৌরবসৈন; 
পাঁরদর্শন করে এসে ভগত, ভ্রপ্ত, শোকাত: ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, 
পত্র! তোমার পৃন্নগণ ও অন্যান্য রাজগণের কাল নিকটবতর হয়েছে । 
এর জন্যে তুম শোক কোরো না । তুম যাঁদ এই বুদ্ধ দশন করার 
ইচ্ছে করে থাক তবে আম তোমাকে 'দিব্যচক্ষ দান করব। আর 
জ্াঁতিবধ দেখার ইচ্ছা যাঁদ না কর তবে সঞ্জয়ের কাছে বুদ্ধ বৃত্তান্ত 
শ্রবণ কোরো । সঞ্জয় সব কু দর্শন করতে পারবে এবং কোনও 
[কিছুই তার অগোচরে থাকবে না। সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধ বিবরণ 
দান করবে । 

এই বুদ্ধ দৈবের ঘটনা । ষে পক্ষে ধর্ম__সেই পক্ষেরই িবজয়। 
এই যুদ্ধে গুরুতর ক্ষয় ক্ষাত ঘটবে । চতুর্দকে তারই দুলক্ষণ । 

অতঃপর বেদব্যাস জ্যোতিষ লক্ষণসমূহ বর্ণনা করে বললেন, 
পাঁথবীতে রন্তপ্রোত প্রবাহিত হবে। শবিষগ্ন বেদব্যাস নীরব হয়ে 
ধ্যানস্থ হলেন । 

[কিছুকাল ধ্যানস্ছ থাকার পর বেদব্যাস বললেন, কাল জগৎ 
সংহার করে- আবার কালই জগৎ সৃষ্টি করে। পাঁথবীতে 
কোনো বস্তুই চিরচ্ছায়শ নয়। কৃষদৈপায়ন এরপর ধৃতরাম্ট্রকে 
প্রচুর জ্ঞান দান করে বিমর্ষ চিত্তে দায় নিলেন । 
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শ্রীমদ্'গবত গীতা 
প্রথম অধ্যায় 


ধৃতরাম্ট্র বললেন, হে সঞ্জয়! আমার পা্রগণ ও পাণ্ডব্গণ 
ধর্মস্থান কুরুক্ষেত্র ষ্দ্ধ করার ইচ্ছায় সমবেত হয়ে যদ্খ বিষয়ে 
প্রথমে কী করেছিলেন ? | 

সঞ্জয় বললেন, রাজা দূযেধিন তখন পাণ্ডবগণের সৈন্যাঁদগকে 
ব্যহরূপে সন্নিবেশিত দেখে দ্রোাচাষের নিকট গিয়ে বললেন, 
আচার্য! আপান পাশ্ডবগণের এই মহাসেনার প্রাত দৃষ্টিপাত 
করুন, দ্রুূপদ রাজার পুত্র এবং আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য ধম্টদুম্ 
এই সেনাকে ব্যহরূপে সম্লিবোশিত করেছেন । 

যুদ্ধে ভম ও অর্জনের তুল্য অনেক মহাধন:ঃধর বীর এই সৈন্য 
মধ্যে রয়েছেন । যথা-মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্ুপদ, ধৃন্টকেতু, 
চেকিতান, বীর্ঘবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুীস্তভোজ, নরশ্রেম্ঠ 
শৈব্য, 'বশ্মশালী যুধামন্য, বীর্ধবান উত্তমৌজা, আঁভমন। 
দ্রোপদীর পাত্রগণ এবং ঘটোৎকচ প্রভৃতি । এরা সকলেই 
মহারথ । 

ব্রান্মাণশ্রেন্ঠ ! আমাদের পক্ষে যে সকল শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আছেন, 
আপান তাঁদের নাম শ্রবণ করুন। আর আমার সৈন্যের ধারা 
পাঁরচালক হয়েছেন আপনার জ্জতাথে" তাঁদের নামও আম প্রকাশ 
করছি। ৃ্‌ 

যুদ্ধাবজয়শ স্বয়ং আপান, ভইঙ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্ব্থামা, বিকণ? 
ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্ুথই হচ্ছেন 'বাশম্টতম। 

শল্য ও কৃতবর্মা প্রভৃতি আরও বহু বীর আমার জন্যে জীবন 
ত্যাগ্ধে উদ্যত হয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই নানাবিধ অস্রুধারী ও 
যুদ্ধে সুনিপ্ণ। 

আমাদের এই সৈন্য সংখ্যায় আঁধক, বিশেষত ভাঁম্ম এই 
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বাহনশকে সর্ব তোভাবে রক্ষা করছেন ! আর পাশ্ডবদের এই সৈন্য 
সংখ্যায় অজ্প এবং ভীম তাদের রক্ষা করছেন । 

আপনারা সকলেই আমাদের ব্যহের সকল পথে আপন আপন 
নিদিষ্ট স্থানে অবাস্ছত হয়ে ভশম্মকে সকল দক থেকে রক্ষা 
করতে থাকুন । 

কুরুকুল বৃদ্ধ প্রতাপশালী ভণঙ্ম তখন দৃযেধিনের মনে আনন্দ 
সূষ্টি করে উচ্চস্বরে 1সংহনাদ করে শঙ্খ ধ্বান করলেন । 

তারপরে বাদ্যবাদকেরা শঙ্খ, ভোর, পণব, আনক ও গোমুখ 
প্রভাতি বাদ্যধ্বান করল । 

অতঃপর কৃষ্ণ ও অর্জুন শ্বেতাশ্বযৃত্ত উত্তম রথে আরোহিত হয়ে 
তাঁদের উত্তম শঙ্খের ধন করলেন । 

কৃষ্ণ পাণ্জন্য এবং অর্জন দেবদত্ত শঙ্খের ধান করোছিল । 
প্মে ভীমকমাঁ ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক শঙ্খের, যৃধিষ্ঠির অনস্তীবজয় 
শঞ্খের, নকুল সঘোষ শঙ্খের এবং সহদেব মাঁধপুৃঙ্প নামক শখ্খের 
ধ্বান করলেন। 

মহারাজ! তারপর মহাধনংর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডন, 
ধষ্টদ্যম, বিরাট, অপরাজিত সাত্যাক, দ্ুপদ, দ্রৌপদীর পণ্ুপন্্, 
এবং মহাবাহু আভমনন্য এরাও নানাঁদক থেকে পৃথক পৃথক ভাবে 
শঙ্খ ধ্যন করলেন । 

সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পাথবী পারপূর্ণ করতে থেকে 
ধার্তরাম্্রগণের হাদয় যেন বিদীর্ণ করল । 

তারপর পাণ্ড্নন্দন অর্জন ধার্তরাস্্রগণকে যৃদ্ধের জন্যে 
প্রস্তুত দর্শন করে-ধনু উত্তোলন করলেন এবং অস্মক্ষেপ শুরু 
করার পর্বে কষকে অর্জন বললেন, কঞ্ণ ! আমার রর্থাটকে উভয় 
সৈন্যদলের মধ্যস্থানে রক্ষা কর! 

যুদ্ধ করার ইচ্ছায় প্রস্তুত এই যোদ্ধাদের আমি যে পযন্ত না 
উত্তমরূপে অবলোকন করে 'নিই- সেই প্স্ত তুমি রথথাটকে মধ্যবতাঁ 
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স্থানে রাখ । 

যারা দুর্বদ্ধিদুযোধনের প্রিয় কা করবার ইচ্ছায় এই যুদ্ধে 
এসেছে- সেই যুদ্ধার্ধদ্রে আম একবার উত্তম রূপে দর্শন করে 
1নতে ইচ্ছুক । 

সায় বললেন, ভরতনন্দন ! অর্জন এমন বললে, কৃষ্ণ উভয় 
সৈন্যদলের মধ্যবতরঁ স্থানে ভশম্ম, দ্রোণ, এবং অন্য সকল রাজার 
সম্মুখে উত্তম রথাঁটকে রক্ষা করে অর্জনকে বললেন, সমবেত 
কৌরবগণকে দর্শন কর, অর্জহন । 

অর্জন দেখলেন, পিতৃপযয়ি, ?পতামহ পযয়ি, আচার্য, মাতুল 
স্থানীয়, ভ্রাতা-পত্র, পৌন্র, সখা, শ্বশুর ও সূহদগণের স্হানীয় 
যোদ্ধারা উভয় সৈন্যদলের মধ্যে অবস্হান করছেন । 

অর্জুন উভয় সৈন্যদলের মধ্যে উপাস্হত সেইসব ব্যান্ত 
সকলকে দর্শন করে অত্যন্ত দয়াবিষ্ট ও বিষন্ন হয়ে বললেন, হে 
কৃষ্ণ! বুদ্ধ করার ইচ্ছায় সমাগত এই বন্ধুবর্গকে দর্শন করে 
আমার অঙ্গনকল অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে মুখ শহজ্ক হয়ে আসছে। 
আমার শরীরেও রোমাণ্চ হচ্ছে । গ্রাণ্ডীব হস্তচ্যুত হচ্ছে_ হজ্চমে' 
যেন প্রদাহ উপাস্হত হচ্ছে । কৃষ্ণ! আম যেন আর 
দণ্ডায়মান থাকতে পারছি না। আমার হৃদয় প্রাবিত হচ্ছে এবং 
সমস্ত লক্ষণসমূহ যেন প্রাতকৃল বলে বোধ হচ্ছে। হে কৃষ্ণ! 
যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে বধ করার মধ্যে আম কোনও মঙ্গল, 
দেখতে পাচ্ছি না। আমি জয় চাই না। রাজ্য চাই না। সুখ চাই 
না। হেগোঁবন্দ! আত্মীয় স্বজনকে বধ করে রাজ্য ভোগ করে 
ক সুখ আমরা লাভ করব? আমরা যাদের জন্যে রাজ্য, ভোগ ও 
সৃথ কামনা করি, এই সেই আচারগণ, পিতৃস্হানগয়, পূর্রস্হানীয়, 
গপতামহস্হানীয়, মাতুলস্হানীয়, শ্বশুরস্হানীয়, পৌরস্ছানীয়, 
শ্যালকস্হানণয় ও অন্যান্য সম্বন্ধিগণ প্রাণ ও ধনের আশা ত্যাগ 
করে রণক্ষেত্রে উপাঁস্হত রয়েছেন! হে মধ্স্দন ! এরা বাঁদ 
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আমাদের বধও করেন--তব্য আম কেবল পৃথিবীর রাজ্যের জন্যে 
কেন-_-সমগ্র ন্রিভুবণের রাজ্যের জন্যেও এদের বধ করার কামনা 
কার না। হে জনার্দন! ধৃতরান্ট্রের পূত্রগণকে বধ করে 
আমাদের কী আনন্দ হবে £ বরং এই আততায়শগণকে বধ করলে 
আমাদের পাপই হবে। অতএব কৃষ্ণ! আমরা বাম্ধবগণের সঙ্গে 
ধার্তরাম্ট্রগণকে বধ করতে পাঁর না। কারণ আত্মীয় স্বজনকে বধ 
করে আমরা কেমন করে সুখী হব? 

হে জনার্দন ! লোভে ধাত'রাম্্রগণের বিবেক ল:প্ত হয়েছে। 
সুতরাং ওরা বংশনাশের পাপ ও মিন্রদ্রোহের পাপ দেখতে পাচ্ছে 
না। কিন্তু আমরা তা উপলব্ধি করতে পারছি। সুতরাং এই 
পাপ থেকে উদ্ধার পাবার প্রচেষ্টা কি আমরা করব না? কুলক্ষয় 
হলে পরম্পরাধদন্ত কুলধর্ম নষ্ট হয়ে বার এবং কুলধর্ম নম্ট হয়ে 
গেলে পাপ এসে কুলের অবাঁশন্ট সকল বালককে আশ্লমণ করে । 

হে বৃফিনন্দন কৃষ্ণ! পাপ এসে আঞ্কমণ করলে কুলবধূরা 
অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে এবং দূষিত কুলবধূ থেকে বর্ণসঙ্করের 
জন্ম হয়। সেই বণ“সগুকরেরা বংশনাশক ব্যাভিচার পুরুষগণের 
এবং বংশের প্‌ব পুরুষগণের নরক ভোগের জন্যেই জন্মে থাকে । 
শ্রাম্ধ ও তর্পণ প্রভৃতি কাধ লঃপ্ত হওয়ায় এই বর্ণ সঞ্করগণের পূর্ব 
পুরুষেরা নরকে পাঁতিত হন । কুলনাশক ব্যাঁভচারী পুরুষগণের 
বর্ণসঙ্করকারক এই সকল দোষে চিরস্তন জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও 
আশ্রমাদি নষ্ট হয়ে যায়। হেকৃষ্! কুল ধর্ম প্রভৃতি নম্ট হলে 
নিশ্চয় মানুষের নরকবাস হয়।॥। হায়! কি আশ্চয! আমরা 
গুরুতর পাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি রাজ্য সখের লোভে আত্মীয় 
স্বজনকে বধ করতে উদ্যত হয়োছ। আম অস্ত ধারণ করব না। 
কিংবা 'বিপক্ষেরা অস্ত্রাঘাত করলেও তাতে বাধা দেব না । এই 
অবস্হায় অস্রধারণী ধার্তরাম্ট্রেরা যুদ্ধে যাঁদ আমাকে বধ করে তাও 
আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে । 
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সঞ্জয় বললেন, অর্জন শোকে আঁস্থর চিত্ত হয়ে ধনৃবণি 
পাঁরত্যাগ করে রথের ওপর উপবেশন করলেন। 


দ্বিতীয্ব অধ্যায় 


অর্জুনের হৃদয়ে দয়ার প্রাবন উপাস্থিত হল। অশ্রুজল তাঁর 
নয়ন যুগলকে ব্যপ্ত ও আকুল করে তুলল । শ্রমে তান অবসন্ন, হয়ে 
পড়লেন ৷ তখন কৃষ্ণ তাঁকে বললেন-_হে' অর্জন ! এই সঙ্কট 
সময়ে তোমার এই মোহ উপাস্হত হল কেন? এট ক্ষান্রিয় ধর্ম 
নয়। স্বর্গ জনক বা কীর্ত জনকও নয়। 

হে পৃথানন্দন ! তুমি কাতর হোয়ো না। এই কাতরতা 
তোমার সঙ্গত নয়। অতএব হে শন্লুতাপন ! তুম তোমার 
হৃদয়ের এই ঘাঁণত দুর্বলতা পাঁরত্যাগ্গ করে দণ্ডায়মান হও । 

অর্জন বললেন, হে মধসদন ! আম যুদ্ধে কেমন করে 
পূজ্য পিতামহ ভীম্ম ও দ্রোণকে বাণ দ্বারা প্রাতিপ্রহার করব £ 
মহানুভব গুরুজনগণকে বধ না করে ইহলোকে ভিক্ষালব্ধ অন্নে 
জীবন ধারণ করাও শ্রেয় । অর্থকামী গঃরুজনগণকে বধ করে 
ইহলোকে তাঁদের শোঁণিতালপ্ত সম্পদই আমায় ভোগ করতে 
হবে ! 

আমরা ধার্তরাষ্ট্রগণকে জয় করব কিংবা ওরা আমাদের জয় 
করবে । কিন্তু কোনটি যে উত্তম হবে তা বোধগম্য হচ্ছে না.। 
যাদের বধ করে জাঁবত থাকার ইচ্ছা কার না সেই ধাত'রাম্ট্ররাই 
সম্মুখে রয়েছে! 

কৃষ্ণ, মনের দূর্বলতা আমার স্বাভাবিক তেজাঁস্বিতাকে নস্ট করে 
ধদয়েছে। আমার 'মন ধর্ম নিরুপণ করতে সমর্থ হচ্ছে না। 
সুতরাং আমার পক্ষে যা নিশ্চিত মঙ্গলজনক তা আমাকে বল। 
আম তোমার শিষ্য এবং শরণাগত ॥ অতএব তুম আমাকে উপদেশ, 
দান কর। 
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যুদ্ধ জয় করে নিষ্কপ্টক ও সমদ্ধশালী পৃথিবীর রাজন্ব এমনাঁক 
স্বগ্গের রাজত্ব লাভ করলেও আমার হীন্দ্রিয় শোক নম্ট করতে পারে 
এমন কোনো উপায়ই আম দেখতে পাচ্ছি না। 

সপ্তয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, শরুসন্লাস অর্জন গোবিন্দকে 
এরুপ বলার পর, আমি বুদ্ধ করব না--এই আভমত বান্ত করে 
নীরব রইলেন । 

. অতঃপর কৃষ্ণ একটু হাস্য করে উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থানে 

1বষাদগ্রন্ত অর্জহনকে এই কথাগুলি বললেন । 

কৃষ্ণ বললেন হে অর্জুন ! তুমি রণক্ষেত্নে আগমন করার পরেও 
শোকের অযোগ্য ব্যান্তগণের জন্যে শোক করছ। আবার জ্ঞানের 
কথাও বলছ ॥ দেখ- জ্ঞানশরা মৃত বা জীবিত ব্যান্তগণের জন্যে 
শোক করেন না। 

আমি পূর্বে কখনও ছিলাম না-_এমন নয়। তুমিও পৃবে 
গিলে না তাও নয়। এই রাজাগণ প্‌বে" ছিলেন না-_-তাও নয় । 
আবার আমরা সকলে এর পরে থাকব না-_-তাও নয়। বীরের এই 
সহুল দেহে যেমন হ্রমশ বাল্য, যৌবন, ও বার্ধক্য উপাস্হত হয় 
তেমন অন্য স্হূল দেহ প্রাপ্তি হয়। সুতরাং জ্ঞানী লোক তাতে 
শোক করেন না। হে কুভ্তীনন্দন ! বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের 
সম্পকই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করে। সেই 'বষয় 
_ইীন্দ্রিয় সম্বন্ধের উৎপত্তি যেমন আছে-_বিনাশও আছে। 
সুতরাং, তা আনিত্য । অতএব তার দুঃখ তুমি সহ্য কর। 

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! যাঁর নিকট সুখ ও দুঃখ সমান এবং যার 
জ্ঞানোদয় হয়েছে- সেই যে পুরুষ যাকে বিজয়, হীন্দ্য়সম্বন্ধ চগল 
করে তোলে না, সেই পুরুষই মোক্ষ লাভের যোগ্য । 

অসৎ পদার্থের সব সময়ে আন্তত্ব থাকে না আবার সং 
পদার্থেরও ধ্বংস হয় না। তত্বদর্শীরা এই ছ্বিবিধ পদার্থের স্বরূপ 
দেখেছেন । 
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হে অর্জুন ! 'যাঁন এই সমগ্র শরীর ব্যপ্ত করে রয়েছেন, সেই 
জীবাত্মাকে আবনাশী বলে জেনো ! কারণ, পরমাতআা ও জীবাত্মার 
মধ্যে ভেদ না থাকায় কোনও পদার্থই এই জীবাত্মার বিনাশ করতে 
পারে না। 

জ্ঞানীরা বলেছেন, সর্বদা একরৃপ, আঁবনাশী ও অর্পরমেয় 
জীবাত্মার এই দেহগ্ীলই বন*্বর । অতএব তুমি স্বধম" রক্ষার 
জন্যে বুদ্ধ কর । & 

যান এই জাীবাত্মাকে হন্তা বলে জানেন কিংবা যান 
জীবাত্মাকে হত বলে মনে করেন-_তাঁরা দুজনেই আসল বিষয়াট 
জানেন না । কারণ এই জীবাস্বা অন্যকে বধ করে না, অন্য কর্তৃক 
হতও হয় না। 

আত্মা কখনও জন্মে না-_মৃতুও বরণ করে না। কিংবা জন্ম 
নিয়েও আবার থাকে না। এই আত্মা জন্মহন, চিরকাল একরুপ, 
এবং সর্বদা সমান থাকে ও নিকটে থাকে । অতএব স্হল দেহের 
[বনাশ ঘটলেও আত্মাকে বিনাশ করা যায় না। 

হে অর্জন! যে লোক এই আত্মাকে আঁবনাশী - চিরকাল 
একরপ, জল্মহণীন ও ক্ষয়হীন বলে জানে, সেই ব্যান্ত কোনো প্রকারে 
আত্মাকে বধ করাতে পারে বা বধ করতে পারে 

মানুষ যেমন জীণ" বস্ত্র পাঁরত]াগ করে নতুন বস্ত গ্রহণ করে, 
আত্মাও তেমন জীর্ণ শরীর পাঁরত্যাগ্ করে নতুন শরণর গ্রহণ করে ॥ 

অস্ত আত্মাকে ছেদন করতে পারে না। আঁগ্ব একে দশ্ধ করতে 
পারে না। জল একে আদ্র করতে পারে না বা বায়ু আত্মাকে 
শৃজ্ক করতে পারে না। এই আত্মা চিরকাল একরপ, সবব্যাপণ, 
স্থির, [নাম্কয় এবং উৎপার্তবিনাশহশীন । 

বেদ ও জ্ঞানীরা বলেন- আত্মা অস্ফুট, আঁচন্তনশয় এবং যাকে 
[বিকৃত বা পারবার্তত করা যায় না। অতএব অন! তুমি আত্মার 
এই অবস্থা জেনে ভীঙ্ম প্রভাীতির আত্মার জন্যে শোক করতে 
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পার না। 

মহাবাহ্‌ অর্জন ! তুমি যাঁদ এরপও মনে কর যে, আত্মার 
[চিরকালই জন্ম আছে এবং চিরকালই মৃত্যু আছে, তথাপি ভণম্ম 
প্রভৃতির আত্মার জন্যে শোক করতে পার না। 

উৎপন্ন ব্যান্ত মান্রেরই যখন মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যানিশ্চিত 
ব্যান্তরও যখন জন্ম নিশ্চিত, তখন সেই অপরিহাষ' বিষয়ে তুম 
শোক করতে পার না। 

ভরতনন্দন ! প্রাণীশরীরে প্রথম অবস্হা অস্পচ্ট, মধ্য 
অবস্হা স্প্ট, আবার মৃত্যুর পরের অবস্হা অস্পম্ট। সুতরাং 
সেই মৃত্যু বিষয়ে বিলাপ করার প্রয়োজন কী ? 

কোনও লোক এই আত্মাকে আশ্চষে'র ন্যায় দেখে । অপর 
কোনও ব্যন্ত সেই রূপই আশ্চর্যের ন্যায় বলে। অন্য লোক 
আশ্চর্ধের ন্যায় শোনে এবং কোনও লোক শুনেও একে বুঝতে 
পারে না। 

সমস্ত প্রাণীর শরণরে বিদ্যমান এই জীবাত্মা চিরকালই অবধ্য । 
সুতরাং তুম সমস্ত প্রাণীর জন্যেই শোক করতে পার না । 

হে অর্জন! তুমি আপন ক্ষান্রিয় ধর্মের পর্যালোচনা করেও 
[বচালত হতে পার না। কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ 'ভন্ন ক্ষা্নয়ের 
অন্য কোনও প্রশস্ত কর্ম নেই । 

হে অর্জন! উদ্‌ঘাঁটিত স্বর্গদ্বার স্বর্প এবং অগস্বেচ্ছায় 
উপ্পাস্হত এইর্‌প যুদ্ধকে ক্ষাঁয়েরা সুখণ হয়েই গ্রহণ করেন । 

নানাদগ-দেশীয় লোকেরা তোমার নিন্দার কথা বলবে। 
গৌরবময় লোকের 'নন্দা মৃত্যু অপেক্ষাও আধক। 

স্বপক্ষ ও বিপক্ষের মহারথ বীরেরা মনে করবেন যে, তুমি ভয়- 
বশতই যুদ্ধ থেকে বরত হয়েছ। তুমি যাদের নিকট গৌরবের 
পান্র ছিলে--তাদের নিকট অবজ্ঞার পান্র হবে। 

তোমার শন্দুরা তোমার শীল্তর নিন্দা করতে শর: করে অনেক 
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অবাক্য ব্যবহার করবে। তার চেয়ে আঁধক দুঃখ আর ক? 
আছে 2 

হে অজহন ! তুম সম্মুখ বুদ্ধে নহত হলে স্বর্গ লাভ করবে 
এবং জয় করতে পারলে রাজ্যলাভ করবে । সুতরাং যুদ্ধের জন্যে 
কৃতাঁনশ্চয় হয়ে উঠে দাঁড়াও । সুখ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষাতি, জয় 
এবং পরাজয়_এগ্ালকে সমান ভেবে তারপর য্ণ্ধে প্রবৃত্ত হও । 
এরূপ করলে আর পাপভাগণ হবে না। 

হে অঞ্জন! তোমার নিকট এই বরক্গজ্ঞানের বিষয় বললাম । 
এখন কর্মজ্ঞানের বিষয় শ্রবণ কর। যে জ্ঞান লাভ করে তুমি 
কমবল্ধ ত্যাগ করবে । 

এই জগতে নিচ্কাম কর্মও নজ্ফল হয় না, এবং এতে অঙ্গহাঁন 
ঘটলেও পাপ হয় না সামান্য কর্ম করাও মহাভয় থেকে রক্ষা 
করে । 

হে অর্জন! এই নহুকাম কর্মে একমান্ত 'নশ্চয়াত্কা বাদ্ধ 
চলতে থাকে আর নিশ্চয়শন্য ব্যান্তাদগের বুদ্ধি বহ; প্রকারের হয় 
বলে তা অনন্ত। 

এমন অনেক লোক আছে যারা বেদের একদেশদশর্শ বলে কেবল 
স্তুতবাদেই নিরত থাকে । স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট বলে মনে 
করে এবং বিষয় সুখ ছাড়া অন্য সুখ নেই--এমন কথাও বলে। 
অরপর বিষয় সুখ ভোগ এবং তার উপযোগী সম্পদ প্রাপ্তর জন্যে 
তারা এমন কথাও বলে যা পহ্পত 1বষলতার ন্যায় আপাতমনোহরা 
এবং পারণামে দুঃখজনক । যার দ্বারা আধক পাঁরমাণে বিশেষ 
বিশেষ কাম্যকর্মই আভাহত হয় এবং যার প্রবর্তনায় মনুষ্য 
সেই কাম্যকমই করতে থাকে । আর সেই কাম্যকমে'র ফলে 
মানুষের জন্ম-মত্যু-দু$খই চলতে থাকে । সেই কথাগুলি আবার 
বহুলোকের চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তারা সেই অন:সারে বিষয় 
সুখ ভোগ ও তার উপযোগী সম্পদের ওপর আসন্ত হয়ে পড়ে। 
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সুতরাং তাদের সেই নিশ্চয়াত্ষিকা বাদ্ধি সমাঁধর উপযোগণ হয় না 
বলেই আম মনে কার । 

হে অর্জন! কর্মপ্রাতপাদক বেদবাকাসমূহের বন্তব্য বিষয় 
হচ্ছে, প্রকৃতি সম্ভুত জগৎ ও সেই জগতের ব্যাপারগ্ীল। অতএব 
তুমি সেই জগং ও জগতের ব্যাপার ত্যাগ করে ব্রন্মের আলোচনায় 
প্রবৃন্ত হও । সেইজন্যে তুমি শীত ও গ্রীন্ম প্রভাতি দ্বন্দ্ব দুঃখ সহ্য 
কর। সবর্দা সত্গৃণে আধচ্চিত হও । যাপাও!ন-.তাপাবার 
চেন্টা কোরো না। কিংবা যা পেয়েছ তা রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট 
হয়ো না এবং মস্ত লাভের জন্যে যত্রবান হও । 

সকল দিকে জলরাশিষুস্ত. সমুদ্রে মানুষের ঘতগুলি জল 
প্রয়োজন 'সম্ধ হয়। কর্ম ও বক্ষ গ্রাতপাদক বেদে রঙ্গজ্ঞ ও 
রক্গানষ্ঠ লোকের ততগদাঁল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় 

হেঅর্জন! কমেই তোমার আঁধকার হোক । তার-ফলে 
যেন কখনও আঁধকার না হয়। অর্থাৎ তুমি কামনাপূব্ক কর্ম 
করে তার ফল সহঘ্ট কোরো না । আবার কম" না করার দিকেও 
যেন তোমার মন অন:রন্ত না হয়! 

হে অর্জন! তুম ফলের আসান্তি ত্যাগ করে ফলের 'সাদ্ধ বা 
আঁসাদ্ধতে সমান থেকে এবং পরমে*্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থেকে কম 
করতে থাক । যোগীরা পরমে*বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকাকেই যোগ 
বলেন । 

হে অর্জন! আমি পরমে*বরকেই আরাধনা করব । এইরূপ 
বৃদ্ধিপূর্বক ?নত্যকর্ম করা থেকে কাম্যকর্ম করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট । 
অতএব তুমি সেই রকম ব্যাম্ধকেই আশ্রয় কর। কারণ যারা কামনা 
পূর্বক কর্ম করে তারা কৃপণ । 

“আম পরমে*্বররেই আরাধনা করব এরুপ ব্দ্ধিষুত্ত হয়ে 
যিনি নিচ্কাম কর্ম করেন তান ইহ জীবনেই পুণ্য ও পাপ--এই 
দৃশটকেই ত্যাগ করতে পারেন। অতএব, অর্জুন ! তুমি সেরুপ 
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যোগাভ্যাসের জন্যে উদ্যোগী হও। কর্ম বিষয়ে সেইরুপ 
কৌশলের নামই যোগ । ্ 

উন্ত রুপ বাদ্ধষুন্ত মানুষেরা ক্রমশ জ্ঞানী হয়ে কমের ফল 
ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মাান্ত পেয়ে নিরুপদ্রব ব্রন্দ লাভ 
করেন । : 

হে অর্জুন! তোমার বাদ্ধি বখন মোহর্‌শ দুর্গম দেশ বিশেষ 
ভাবে আতগ্রম করবে তখন শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয়ের প্রাত তোমার 
অনাস্হা আসবে । 

হে অর্জন ॥। তোমার বৃদ্ধি বাঁবধ শান্ত শ্রবণ করে সংশয়াপন 
হয়ে পড়েছে । সতরাং সেই ব্দ্ধিটি যখন বিশ্বাস লাভ করে 
পরমাত্মার ওপরে স্থির হয়ে থাকবে তখনই তাঁম যোগ লাভ করবে । 

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! ধ্যানমগ্র চ্থিতপ্রজ্জের লক্ষণ কী? 
এবং ধ্যান ভঙ্গ হলে স্ফিতপ্রজ্ঞ সাধক কিভাবে কথা বলেন ? কিভাবে 
উপবেশন করেন £ গিকভাবেই বা গমন করেন 2 

কৃ বললেন ! হে অন! সাধক খন মনের সমস্ত কামনা 
পরিত্যাগ করেন এবং নিজের দ্বারা নিজের ওপরেই সন্তুষ্ট থাকেন 
-তখন তাঁকে 'স্থতপ্রজ্ঞ বলা হয়। 

দুঃখ উপ্হিত হলেও যার মন বিচলিত হয় না। সহখেও যার 
স্পৃহা থাকে না, যিনি ভয় ও ক্লোধ পরিত্যাগ করেছেন, যাঁর 
[নিজের দেহের ওপরেও কোনো অনুরাগ থাকে না এবং 'যাঁন 
সর্বদাই পরমাত্মাই আলোচনা করেন- সেই সাধককে স্হিতগ্রজ্ঞ 
বলা হয়। 

ণমন্ত ও শন্তুর ওপরে স্নেহ বা দ্বেষ না থাকায় 'যাঁন সেই সেই 
[মতন এবং শন পেয়েও আদর বা দ্বেষ করেন না, সেই সাধকের 
বাদ্ধই পরবুন্ে প্রাতীচ্ঠিত হয় । 

কচ্ছপ যেমন তার সমস্ত অঙ্গ সষ্কোচিত করে । সেরূপ সাধক 
যখন তাঁর কণ* প্রভৃতি সমস্ত হী'ল্দ্ুয়কে শব্দ প্রীত বিষয় থেকে 


১৬১৯ 
কৃষ্ণ ( ৩য় )--১৯ 


মূন্ত রাখতে পারেন তখনই তাঁর ব্াদ্ঘ পররন্ধে প্রাতষ্ঠা লাভ 
করে। 

অম্ধ, বধর প্রভৃতি অক্ষম লোকগণের নিকটে বিষয় ভোগের 
ইচ্ছা ও শব্দ প্রীতি বিষয়গীল স্বভাবতই 'নিবাত্ত পায় । আর 
পরর্রন্ম দর্শন করায় সাধকের নিকট থেকে 'বিষয়সকল এবং সেগুলির 
ভোগেচ্ছাও নিবি পায় । 

হে কুস্তীনন্দন ! ব্দদ্ধি বিক্ষোভজনক হীন্দুযগণ -ব্াদ্ধ চ্হির- 
তার জন্যে ব্রবান এবং জ্ঞানী পুরুষের মনকেও বলপূর্বক যখন 
অপহরণ করে, তখন সেই যোগী পুরুষ সেই সমস্ত হীন্দ্রয়কে 
সংবত করে, সৎপরায়ণ হয়ে কোনো 'নার্বঘ স্হানে উপবেশন 
করবেন । দেখ, ইন্দ্রিয়গুল যাঁর বশে থাকে, তাঁর বাদ্ধই পররন্ছে 
প্রতীষ্ঠত হয় । 

মানুষ বিষয়ের চিন্তা ররতে থাকলেই তার বিষয়ে আসন্তি জন্মে । 
সেই আসীন্ত থেকে ভোগাভিলাষ উৎপন্ন হয় এবং ভোগাভিলাষ 
থেকে ফ্রোধ উৎপন্ন হয়। 

ক্লোধ থেকে গ্রূতর মোহ জন্মে । মোহ থেকে স্মাতভ্রংশ হয়, 
স্মতিদ্রংশ থেকে বাদ্ধনাশ জন্মে এবং বৃদ্ধিনাশ থেকে মানুষ 
নস্ট হয়। 

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ধার মন বশীভূত হয়, সেই সাধক 
মনের বশঈভ্‌ত এবং রাগদ্ধেষ বিমনন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়ভোগ 
করতে থেকেও চিত্তের নির্মলতা লাভ করেন । 

চত্তের নির্মলতা জন্মালে সাধকের সমস্ত দুঃখ নিবৃত্ত পায় 
এবং শ"ঘ্ তাঁর বাদ্ধ পরবরন্ধে প্রাতষ্ঠা লাভ করে । 

যোগনীজাঁনত চিনু-নির্মলতা যার হয় 'নি--তার বদ্ধ পরব্রন্গের 
[দিকে যেতে পারে না 'কিংবা তার ব্র্মধ্যানও হয় না। ব্রক্ষধ্যান না 
হলে সমস্ত দুঃখের নিবাত্তও হয় না এবং সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি 
না হলে ক্ষাণক সুখই বা হবে কি করে 2 
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ইীন্দ্িয়গাল স্বভাবতই আপন আপন 'বিষয়ে বিচরণ করে । 
তখন মন যে ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করবে সেই হীন্দ্রিয়ই মানুষের 
মনকে হরণ করে থাকে । যেমন, বায়ু জলে করণ্ণধারহশন নোৌকাকে 
হরণ করে। 

অতএব হে মহাবাহহ অজুন ! অভ্যাস ও বৈরাগ্য যাঁর সমস্ত 
ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে মুক্ত করে- সেই যোগীর বাদ্ধিই ব্র্গে 
প্রাতীষ্ঠত হয় । 

অজ্ঞান? সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যোট রান, জ্ঞান তাতেই জাগাঁরত 
থাকেন । আবার সেই অজ্ঞান প্রাণরা যাতে জাগারত থাকে, 
বন্গীজ্ঞানর সেইটই রান্র। ূ 

বহুতর নদ, নদ, খাল, বিল, এসে সমদদ্রকে পাঁরপর্ণে করে 
এবং আর স্থিতি চিরকালই স্থির । এহেন সমুদ্রে বৃছ্টির জল 
পাঁতিত হলে যেমন লয় প্রাপ্ত হয় সেইরপ জ্ঞানপূণ্ণ ও দীর্ঘকাল 
রন্দানন্ত যে যোগণর হৃদয়ে সমস্ত কামনাই প্রবেশ করে লয় প্রাপ্ত 
হয়তানই শান্ত লাভ করেন । কল্তু ?বজয়-আভলাষী লোক 
শান্তি লাভ করতে পারে না। 

আঁভমান ও মমতাশ[ন্য যে পুরুষ ভোগ্যমকল পারত্যাগ করে 
প্রান্তব্য বস্তুতে নস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, 'তানই শান্ত লাভ 
করেন । 

অর্জন! তোমার নিকট এই ব্রক্মানঘ্ঠার বিষয় বললাম! 
মানুষ এই রক্গনিষ্ঞা লাভ করার পর আর মোহিত হয় না এবং 
আঁন্তমকালেও এই বরন্মীনচ্ঠায় থেকে নিবি বা ম্বান্ত লাভ করে। 


তৃতীয় অধ্যায় 


অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার মত যাঁদ এরপই হয় 
যে, নিজ্কাম কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ _-তবে আমাকে ভয়ঙ্কর যদ্ধ 
কর্মে নিযুক্ত করছ কেন ? 
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তোমার বাক্য যেন দ্ব্র্থব্যঞ্ক এবং তার দ্বারা আমার বাদ্ধি 
মোহিত হচ্ছে। অতএব নিশ্চয় করে বল--যাতে আমার মঙ্গল 
লাভ হয়। 

কৃষ্ণ বললেন, হে নিষ্পাপ অন! আমি পূবে তোমার 
নিকট 'দ্বিবধ লোকের বিষয়ে দঃ*প্রকার ব্রহ্ম নিষ্ঠার কথা বলোছি-__ 
তার মধ্যে জ্ঞানীদের জ্ঞানযোগ এক প্রকার আর কর্ম যোগ দ্বিতীয় 
প্রকার । 

মানব কম" না করে মান্ত লাভ করতে পারে না িংবা কেবল 
সন্ন্যাস দ্বারাও মাঁন্ত লাভ করে না। 

কোনো মানুষ কখনও ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে 
না। কারণ, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণজাত ম্যান্তীল*সা- কাম ও মোহ 
প্রভীতির অধীন মানূষকে সবদা কর্ম করিয়ে থাকে । 

যেমূঢড় লোক জ্ঞানোন্দ্রযয় ও কর্মোন্দ্রয়গীলকে সংষত করে 
মনে-মনে শব্দ, স্পর্শ প্রভাতি বিষয়ের চিন্তা করতে থাকে তাকে 
কপটচারী বলে। 

হে অর্জন! আর 'যাঁন মনের সঙ্গে জ্ঞানোন্দ্য়গৃলিকে সংযত 
রেখে বিষয়ে আসন্ত না হয়ে কর্মোন্দ্য় দ্বারা কম করে যান-_ তানি 
প্রশংসার পান্ন। 

হে অর্জন! তুমি নিত্য কর্মগ্াল করে যাও; কেন না কম" 
নাকরা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল। তারপর একেবারে কর্ম না 
করলে তোমার শরীর রক্ষাও যে হবে না। 

কেবল ঈশ্বর প্রণীতর জন্যে ষে কর্ম করা হয় সেই কর্ম ব্যত?ত 
সকল কাম্য কর্মই মানুষের বন্ধন জন্মায় । অতএব অর্জুন । তুমি 
ফলের আসান্ত ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রীতির জন্যেই কর্ম করতে 
থাক। 

সৃষ্টির প্রথম সময়ে ব্রল্গা যজ্ঞের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি মানুষ সৃজ্টি 
করে তাঁদের বলোছিলেন, তোমরা এই বজ্ঞ দ্বারা উত্তরোন্তর উন্নাত 
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লাভ কর। এই ষজ্জ তোমাদের আঁভল্ট ফল দান করুক । 

হে প্রজাগণ ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে পাঁরপুন্ট কর, 
আবার তাঁরাও তোমাদের পরিপৃন্ট করুক । এইভাবে তোমরা 
পরস্পরকে পারিপুষ্ট করতে থেকে পরম মঙ্গল লাভ করবে । 

যজ্জ-পাঁরপুষ্ট দেবতারা তোমাদের অভশম্ট ভোগ্য বস্তুসকল 
দান করবেন। এ অবস্থায় তাঁদের দত্ত বস্তুদকল আবার 
তাঁদের না দান করে যে লোক নিজে ভোজন করে। সেই লোক 
তস্করের তুল্য হয়। 

বাহ্ণ প্রভৃতি তিন বর্ণ যজ্ঞের অবাঁশম্ট ভোজন করে সমস্ত 
পাপ থেকে মস্ত হন। আর যারা নিজের জন্যেই পাক করে এবং 
তা ভোজন করে - তারা পাপই ভোজন করে । প্রাণগণের শরীর অন্ন 
থেকে উৎপন্ন হয় । অন্ন মেঘ থেকে জন্মে, মেঘ যক্ঞ থেকে উৎপাত 
লাভ করে এবং যজ্ঞ কম" থেকে সমং্ভূত হয়। 

হে অর্জন! অবগত হও যে, সেই কর্ম বেদ থেকে [নম্পন্ন হয় 
এবং বেদ পরর্ুহ্ম থেকে আবিরতি হয়োছিল। অতএব সব্ব্যাপগ 
রূহ্দগ সর্বদাই যজ্জ্ প্রাতিষ্ঠিত রয়েছেন । 

হে অর্জন ! যে লোক এভাবে বিধাতার প্রবাঁত'ত চক্ক অনুসরণ 
করে না- সেই হীন্দ্রয়ভোগী লোকের আয়ু পাপময় এবং জীবন 
ব্যথ ৷ 

যেলোক আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই' 
সল্ত্ুণ্ট থাকেন তাঁর কর্তব্য কর্ম নেই । 

সেই জ্ঞানগ লোকের কর্ম দ্বারাও কোনও প্রয়োজন 1সদ্ধ হয় না। 
আবার কর্ম না করলেও কোনো পাপও হয় না এবং কোনো বস্তুতেই 
তাঁর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। 

অতএব, হে অর্জন ! তুমি ফলের আসান্ত ত্যাগ করে নিত্য ও 
নৌমাত্তক কার্য করতে থাক । কারণ মানুষ ফলের প্রাতি আসান্ত 
ত্যাগ করলে সে ম্টীনস্ত লাভ করে । 
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হে অহন! জনক রাজা ও অশ্বপাত প্রভাতি ক্ষান্রয়েরা কর্ম 
করেই ততৃজ্জান লাভ করেছেন । তারপর কমমীবমখ লোকেরা 
কমে প্রবৃস্ত হবে- এরূপ আলোচনা করেও তুমি কর্ম করতে 
পার । 
প্রধান লোক যেরুপ যেরুপ আচরণ করেন, ইতর লোকও সেইরূপ 
সেইরূপ আচরণ করে এবং প্রধান লোক যৌটকে প্রধান বলে 
স্বীকার করেন- ইতর লোক তারই অনুবত'ন করে । 
হে অন! ভুবনে আমার কোনো কমই কর্তব্য নয় এবং 
আম যা পাইান-_তা পাব এমনও আম চিন্তা কার না। তথাপি 
আমি কমেই প্রবৃত্ত রয়োছ। 
হে অর্জন! আমি যাঁদ আলস্যশুন্য হয়ে কখনও কমে প্রবন্ত 
না হই, তবে সকল মানুষই তো আমার পথ অন:সরণ করবে । 
তারপর আমি যাঁদ কর্ম না করি তবে এই লোকগুলি উৎসম্নে 
গমন করবে । আর আমি বর্ণসঞ্করের কারণ হব এবং এই লোক- 
গুীলকে কলীষত করব । 
হে ভরতনন্দন ! মটু লোকেরা যেমন কর্মফলে আসন্তব 
হয়ে কর্ম করে, তেমন জ্ঞানীরাও কর্মফলে আসন্ত না হয়ে লোক- 
গণকে আপন আপন ধমে প্রবনস্ত করাবার ইচ্ছে করে কর্ম 
করবেন । 
জ্ঞানী লোক, কম্ণীনরত অজ্ঞানীদের বহদ্ধিন্রংশতা জল্মাবেন 
না। বরণ নিজে কম করতে থেকে মনোযোগ সহকারে তাদের 
সমস্ত কর্ম করাবেন । 
ইন্দরয়গুলিই সমস্ত কার্য করে; তথাপি -অহওকারাবমৃগ্ধ 
লোক মনে করে যে আ'ম কার । 
[কল্তু মহাবাহ্‌ অর্জুন ! যান ষথার্থরূপে জানেন যে ইন্দ্রিয় 
ও হীন্দ্রয়জাত কর্মগুঁলর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রয়েছে, তিনি 
মনে করেন- হীন্দ্িয়গাল বিষয়ে প্রবৃশ্ত হয়ে থাকে । ফলে তিনি 
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আর কর্মফলে আসন্ত হন না। 

অহঙ্কার-বিমূঢ় লোকেরা হীন্দ্িয়ের কাধে আসন্ত হয়ে পড়ে । 
তথাপি জ্ঞানী লোক সেই অসবক্জ মুঢ় লোকাঁদগকে কম্মচ্যুত 
করবেন না। 

হে অন ! তুম আমাতে মনোনিবেশ করে আমাতে সমস্ত 
কর্ম সমর্পণ করে নিজ্কাম, মমতাশন্য ও শোকসম্তাপ বিহগন হয়ে 
যুদ্ধ কর। 

যে সব মানৃষ আমার বাক্যে বিশ্বাস করে এবং আমার বাক্যে 
কোনো দোষ আঁবচ্কার করে না, তারাও আমার আভগত কর্ম 
করে কর্মবন্ধন থেকে মনত হয় । 

হে অজদন! আর যারা দোষ আঁবন্কার করে আমার আভমত 
কর্মের অনন্ঠান করে না, তাদের সকলকে- জ্ঞানশ্‌ন্য, 'বিবেক- 
হশন ও বিনষ্ট বলে তুমি অবগত হও । 

জ্ঞান লোকও আপন স্বভাবের অনুরূপ কায করেন ; 
সুতরাং সকল প্রাণই আপন আপন স্বভাবের অনুসরণ করে। 
অতএব শাস্ত বা গুর্‌র উপদেশের বাধা তাদের কী করবে ? প্রত্যেক 
হীন্দ্রয়ের বিষয়েই রাগ ও দ্বেষ রয়েছে । অতএব বাদ্ধিমান লোক 
সে দুশটর বশীভূত হন না। কারণ সেই দু”ট মানুষের 
শু । | 

আপন ধর্মে গুণ না থাকলেও এবং পরধর্ম সবাঙ্গসূন্দর করে 
অনজ্ঞান করলেও, পরধর্ম থেকে আপন-্ধম" শ্রেচ্চ। সুতরাং 
আপন ধমে নিধনও শ্রেয় । কিন্তু পরধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ । 

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! মানৃষ পাপ করতে ইচ্ছে না 
করলেও তাকে যেন বলপূর্ক পাপে প্রবন্ত করানো হয় । সৃতরাং 
কার দ্বারা নিষম্ত হয়ে মানুষ পাপ করে ? 

কৃষ্ণ বললেন, এই কাম এবং এই ক্লোধ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন 
হয়। এদের খাদ্যও আতি প্রচুর এবং এরা মহাপাপও জন্মিয়ে 
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থাকে। সুতরাং তুমিও এই দুটকে পাপ-্পরবর্তক শর বলে 
অবগত হও । 

ধূম যেমন আঁগুকে, মল যেমন দর্পণকে, জরায়্‌ যেমন গর্ভকে 
আবারত করে, সের্প কর্মও জ্ঞানকে আবাঁরত করে । 

হে অর্দন! যাকে পূর্ণ করা দ?্কর এবং পূর্ণ করতে না 
পারলে আগুর মতোই যে সন্তপ্ত করে, সেই কামরূপ চিরশন্লুই 
জ্ানীর জ্ঞানকে আবত করে । 

ইন্দ্রিয়, মন ও বদ্ধ এই কটকে কামের আঁধন্ঠান বলা হয়ে 
থাকে । সতরাং কাম এইগ্ালর দ্বারাই জ্ঞানীর জ্ঞানকে আবৃত 
করে। জীব মান্রকেই মোহত করে । 

অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রথমে হীন্দ্িয়গ্যীলকে দমন করে 
জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক এই পাপাত্মা কামকে বিনাশ কর। 

দেহ অপেক্ষা হীন্দিয় শ্রেচ্ঠ । ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেচ্ঠ । মন 
অপেক্ষা বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ । 'যান বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেম্--তিনিই 
পরমাত্মা । 

হে মহাবাহ; অজদন! এই ভাবে পরমাত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করে কামস্বরূপ 
দুর্ধব শন্রুকে সংহার কর। 


চতুর্থ অধ্যায় 


কৃষ্ণ বললেন, আমি শুথমে এই নিশ্চিত ফলজনক জ্ঞানযোগ ও 
কর্মষোগ সূর্যের নকট বলোছলাম। সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনূর 
নিকট বলোছিলেন। বৈবস্বত মন্‌ আবার তাঁর প্রন ইক্ষবাকুর 
কাছে বলেছিলেন । 

এইরূপ পরম্পরা প্রমে আগত এই যোগকে নাম প্রভৃতি 
রাজার্ধরাও জেনোছলেন । কিন্তু শব্ুুতাপস অর্জন! দঘকাল 
অতাঁত হওয়ায় সেই যোগ বর মান সময়ে লোপ পেয়োছল। 
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হে অঞ্জন! তুমি আমার ভন্ত ও সখা বলে তোমার নিকটেই 
আজ আম সেই পুরাতন যোগের কথা বললাম । কারণ এই উত্তম 
যোগ- গোপনীয় । | 

অর্জন বললেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার জন্ম আত পরে এবং সের 
জন্ম আত পূর্বে । অতএব তুম ষে মন: প্রভীতির পূর্বে সর্ষের 
নিকট এই যোগের কথা বলেছিল, তা কিকরে সম্ভব? 

কৃষ্ণ বললেন, হে অজহন! আমার ও তোমার বহ* জন্ম 
অতাঁত হয়েছে । আম সে সমস্তই জানি । 1কল্তু পরস্তপ ! তুমি 
জান না। 

আমি জন্ম-মৃত্যু বহীন এবং জগতের ঈশ্বর হয়েও আপন 
প্রকীতিকে আশ্রয় করে আপন মায়ায় জন্মে থাঁকি। 

যখন খন ধর্মের হানি এবং সর্বতোভাবে অধর্মের আঁবভবি 
ঘটে, তখন তখনই আম আপন মায়ায় দেহ সৃন্টি করি। 

সাধ্‌গণের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে 
আম প্রত ঘূগে জন্মগ্রহণ করে থাঁক। 

যেলোক আমার এইরূপ অলোকিক জন্মগ্রহণ এবং কর্মসকল 
বথাথ রূপে জানে, সে লোক দেহত্যাগ্ধ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করে না, কিন্তু আমাকেই লাভ করে । 

বহু লোকই. আসান্ত, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করে সর্বদা মদগতাঁচশ্ 
থেকে ভন্তপূর্বক আমার আশ্রত হয়ে জ্ঞানরূপ তপস্যায় পাঁবন্রতা 
লাভ করে আমাতে লীন হয়েছেন । 

যাঁরা যেভাবে আমার শরণাপন্ন হন, আমি সেইভাবেই তাঁদের 
অনুগ্রহ করে থাকি । অর্জন । মন[ষ্যগণ সবপ্রকারেই আমার 
পথের অনুসরণ করে । 

এই মনৃষ্যলোকে মনষ্যেরা কমের সাফল্য কামনা করে 
দেবগণের পূজা করে । তাই তাদের সেই সকল কর্মের সফলতা 
সত্বরই হয় । 
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আম গুণ ও কর্মের পার্থক্য অন:সারে ব্রাহ্মণ প্রভাতি চারটি 
বর্ণের সৃষ্টি করেছি । তবে আমি তার কর্তা হলেও বাস্তাঁবক পক্ষে 
আমাকে অকতাঁ বলেই অবগত হও । কেননা, আমি নাচ্তয়ত্ব 
থেকে বিচ্যুত নই। * 

কর্মফলের প্রাতি আমার কোনো স্পৃহা নেই বলে সেই কর্মফল 
আমাকে বদ্ধ করতে পারে না। আর এভাবে আমাকে যে জানে, 
সে ব্যন্তও করমফলে বন্ধ হয় না। 

হে অন ! মমুক্ষুরাও এরূপ ভাবে উপলাব্ধ করে গেছেন । 
সুতরাং তুমিও পূর্বকালে প্রাচীনগণের আচাঁরত কর্মই করতে থাক ৷ 

কোনটি কর্ম আর কোনাঁট অকর্ম-_তা ়ানার্পণ করতে বাদ্ধ- 
মানেরাও সক্ষম হয় না। অতএব, হে অর্জন ! তোমাকে আম 
সেই কর্ম ও অকর্মের. বিষয় বিশেষভাবে বলব-_ধাতে তুম তা 
উপলাব্ধ করে বন্ধন থেকে মান্ত লাভ করতে পারবে । 

[বাহত কর্মের স্বর্পও বুঝতে হবে, নাষদ্ধ কর্মের তত্ব 
জানতে হবে এবং নশরব থাকার অবস্থাও স্থির করতে হবে। কারণ 
কর্মের অবস্থা বোঝা বড়ই দুদ্কর । 

[যাঁন দেহ বা হীন্দ্য়ের কার্যকে আত্মার কার্য বলে মনে করেন 
এবং 'যাঁন ঈশ্বরাচন্তায় নিমগ্ব হয়ে নীরব থাকাকেই কর্ম বলে 
মনে করেন, সেই লোকই সর্ব কর্মকার বলে মানুষের মধ্যে বাদি 
মান ও যোগণ নামে আভাহত হন। 

যাঁর সমস্ত কাধ'ই ফল-_কামনাবিহন এবং 'আঁম করাছ' এর্‌প 
অহঙ্কার বাঁজ'ত--তাঁকেই ব্ন্গজ্ঞেরা পাঁণডত বলে থাকেন এবং 
তাঁরই জ্ঞানর্প আঁগন কম'রুপ কাম্ঠকে দগ্ধ করে থাকে। 

যে ব্যান্ত ফলের আসীন্ত ত্যাগ করে কেবল আত্মানন্দেই তৃপ্ত 
থাকেন এবং নিার্দম্ট আশ্রয় ত্যাগ করে যদচ্ছাপ্রাপ্ত স্থানেই কর্ম 
করেন, সেই ব্যাস্ত লোকদূৃষ্টিতে সর্বতোভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হলেও 
বাস্তাঁবক পক্ষে কোনো কর্ম করেন না। 
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যাঁর কোনও কামনা নেই এবং মন ও দেহ সংত হয়েছে আর 
বিনি সম্বস্ত ভোগ্য বন্তু পরিত্যাগ করেছেন, শরীর রক্ষার জন্যে 
কেবল ভিক্ষা প্রভৃতি কার্য করেও নত্যকার' না করার পাপ 'তনি 
ভোগ করেন না! 

প্রার্থনা না করলেও যা পাওয়া যায় তাতেই 'তাঁন সন্তুষ্ট থাকেন, 
যান শীত ও গ্রীচ্ম প্রভৃতি দন্ব-দৃঠখ সহ্য করতে পারেন, কারও 
প্রতি বাঁর বিদ্বেষ থাকে না এবং অগ্রাথত বস্তু লাভে যাঁর আনন্দ 
হয় না, কিংবা না লাভ করলেও যান 'বমষ" হন না-_তন 'বাঁহত 
বা নিঁষদ্ধ কর্ম করেও তাতে বদ্ধ হন না। 

কর্ম'ফলের প্রত যাঁর আসান্ত নেই-_-যানি রাগদেষাঁদ বাঁঞ্জত 
হয়েছেন এবং যাঁর মন ব্রন্গজ্ঞানেই নাবিষ্ট রয়েছে, তান ঈশ্বরের 
প্রণীতর জন্যে কর্ম করলেও সে সমস্ত কমই লয় পেয়ে যায়৷ 

ন্ুক-- ত্রুব প্রভাতি পান্র_ব্রন্দা। ঘৃত, চর: প্রভাতি হাব- বর্গ । 
প্রজ্জবলিত আগ্ন- ব্রক্ম । যজমান আম- ব্রহ্ম এবং হাব নক্ষেপেও 
বন্দ । সুতরাং এই কমটই ব্রহ্গ-_এরহপ একাগ্র চিত্তে যিনি কম 
করেন-_1তান ব্রহ্মকেই লাভ. করেন । 

অপর কর্মযোগীরা কেবল ইন্দ্র প্রভীত দেবগণের উদ্দেশ্যেই 
দূর্শযাগ ও পৌর্মাসযাগ গ্রভীত করে থাকেন এবং জ্ঞানযোগনরা 
যজ্ঞের নিয়ম অনুসারেই সমস্ত যজ্ঞ ব্রহ্গরূপ আগুতে সমপ্ণ 
করেন । 
নৈষ্ঠিক র্রক্গচারীরা কণ" প্রভাতি হীন্দ্িয়গীলকে সংযমরূপ 
আগ্মিতে সমর্পণ করেন । আর মুমুক্ষু গৃহস্থেরো শব্দ প্রভৃতি 
বিষয়গনালকে হীন্দ্রিয়রপ আঁগুতে নিক্ষেপ করে থাকেন । 

ধ্যানীরা সকল হীন্দ্রয়ের কার্য এবং প্রাণ প্রভীতির কার্যকে জ্ঞানের 
আলোকে আলোকিত ব্রন্মধ্যানর্প আঁগুতে নিক্ষেপ বরেন ৷ 

আত্মার উন্নাতি করতে বত্রশীল লোকদের মধ্যে কেউ কেউ দান 
ও ক্পাঁদ 'নিমণি যন্ত্র করেন, অনেক বৈধ উপবাস প্রভৃতি 
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তপস্যারপে যজ্ঞ করে থাকেন । অনেকে শাস্লানশশলনরূপ যজ্ঞ 
করেন এবং বহুলোক বিশেষ বিশেষ 'নয়মর্প যত করে থাকেন । 

অনেকে প্রাণবায়ূকে অপানবায়ুতে মাশ্রত করেন । বহু লোক 
প্রাণবায়ূতে অপানবায়ুকে সংয্যন্ত করেন এবং কেউ কেউ প্রাণ ও 
অপানবায়দর গতি রুদ্ধ করে অবস্থান করেন । 

অপর সাধকেরা আহার 'নয়ামত করে প্রাণ প্রভীতি পণ্বায়ূতে 
লয় করেন । এই ধজ্ঞাভিজ্ঞ সাধকেরা সকলেই যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় 
করে থাকেন । 

সাধকেরা এই সব যজ্ঞের মধ্যে যে কোনও যজ্ঞ করার পরে 
অমৃতময় অন্ন ভোজন করে সনাতন বন্দী লাভ করেন। কিন্তু হে 
কৌরবশ্রেচ্চ অর্জুন ! যে লোক কোনও যজ্ঞ করে না- তার পক্ষে 
এই মন[ষ্যলোকও সুখকর হয় না। স্বর্গ প্রভৃতি আর সুখজনক 
হবে কি প্রকারে ? 

হে অর্জন ! বেদের কর্মকাণ্ডে এইরুপ বহুবিধ যজ্ঞ বিদ্তারিত- 
ভাবে বার্ণত হয়েছে! তবে সে সমস্ত ষজ্্রকেই কম'জাত বলে জেনে 
রাখ। এরপ জানলে সেই জ্ঞানযজ্ঞেরই ফলে মান্তলাভ করবে। 

হে অর্জন! দুব্য সম্পাদিত যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ । কেন 
না, বাহত সকল কমই জ্ঞানের অন্তত হয়ে থাকে । 

হে অর্জন ! তুমি গ্রুগণের নিকট থেকে সেই বন্দ পদার্থ 
বঝে নিও । তুম অষ্টাঙ্গে প্রণাম ও পাঁরচর্যা করতে থেকে সর্ব 
প্রকার প্রশ্ন করলে গুরুগণ প্রসন্ন হয়ে তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ 
দেবেন। 

হে পাণ্ডুনন্দন ! তুমি জ্ঞান লাভ করে পুনরায় এই ভ্রমে 
পাঁতিত হবে না এবং জ্ঞানের বলে তুমি আপনাতে ও আমাতে সমস্ত 
পদার্থ দেখতে পাবে। 

হে অর্জন! তুম যাঁদ সকল পাপন অপেক্ষা আঁধক পাপকারণ 
হয়ে যাক, তথাপি এক জ্ঞানপোত দ্বারা সমগ্র পাপসমদ্র উত্তীণ' 
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হতে পারবে । 

হে অর্জন! প্রজ্জবালত আঁগু যেমন কাঙ্ঠসমৃূহ ভস্ম করে 
সের্প জ্ঞানস্বর্প আগ্ন এীহক সমস্ত কম" ভস্মীভূত করে 
থাকে । 

মানুষ গুরুর উপদেশে দ্‌ঢ় বিশ্বাসী । সর্বদা তার শ্রবণে নিরত 
থেকে জিতোন্দুয় হয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞান লাভ করে পরম 
শান্ত অর্জন করে। 

যেলোক আত্মতত্ব জানে না,যে লোক গুরু বাক্যে ও বেদান্ত 
বাক্যে বিশ্বাস করে না এবং যে লোকের মন সন্দিগধ, তাদের 
জীবনের ফল বিনষ্ট হয়। এদের মধ্যে আবার পাল্দগ্ধাঁচত্ত লোকের 
ইহলোক, পরলোক বা প্রকৃত সুখও হয় না। 

হে অর্জন! বান িন্তের একাগ্রতা সহকারে সমস্ত কর্ম ঈশবরে 
সমর্পণ করেন, তত্রুজ্ঞান যাঁর সমস্ত সংশয় দূর করে দেয় এবং যানি 
জ্ঞান ও কম সাধনে যত্রবান থাকেন--কম তাঁর বন্ধন জন্মাতে 
পারে না। 

হে অঙ্গন! তুমি রক্গজ্ঞানরূপ তরবার দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত 
হদয়স্থিত এই সংশয়কে ছেদন করে কর্ম যোগ অবলম্বন কর এবং 
উত্থিত হও । 


পঞ্চম অধ্য।য় 


অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম ত্যাগ এবং কর্ম করা 
_এই দুই-ই বলছ । অতএব এই দুশটর মধ্যে যোঁট শ্রেষ্ঠ তার 
কথা বিশদভাবে বল। 

কৃষ্ণ বললেন, কর্ম ত্যাগ্ধ ও কর্ম করা এই দুশটই ম্নীন্তজনক 
বটে। তবে তার মধ্যে কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই উত্তম | 

হে মহাবাহ অজ্যন ! যান কর্মের ওপর বিদ্বেষ করেন না 
1কংবা ফল কামনাও করেন না, তান কম্' করতে থাকলেও তাঁকে 
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কর্মসম্্যাসী বলে জানবে । কারণ, পরস্পরাবরোধণ-দ্বন্ঘশন্য 
লোক অনায়াসে সংসার থেকে ম্ীন্তলাভ করতে পারেন । 

মূর্খেরাই কর্ম সন্ব্যাস ও কর্ম ষোগকে বাভন্ন কার্য বলে । কিন্তু 
পশ্ডিতেরা বলেন না। কারণ, উভয়ের মধ্যে একাঁটরও সম্যক 
অন:ম্ঠান করলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। 

জ্ঞানসম্পাদক কর্ম সম্র্যাস দ্বারা যে ম্যান্তি লাভ করা যায়, জ্ঞান 
সম্পাদক কম'যোগ ছারাও সেই ম্ীন্তই লাভ করা যায়। অতএব 
যান কর্মসম্ব্যাস এবং কর্মযোগকে এক বলে জানেন, 'তানই সম্যক 
র্‌পে জানেন । 

হে মহাবাহহ অর্জন! কর্মযোগ ব্যতীত কম'সন্র্যাস লাভ 
করাযায়না। অতএব সাধক প্রথমে কর্ম যোগ সমান্বিত, পরে 
মননশীল কর্মসন্ব্যাসী হয়ে আঁচরকালের মধ্যেই ব্রহ্মলাভ করেন । 

[নভ্কাম হয়ে কর্ম করতে থাকলে রাগ দ্বেষ প্রভীতি তিরোহিত 
হয়ে চিত্ত বিমল হয়। শরীর সংযত হয়ে পড়ে এবং হীন্দ্িয়গ্ীল 
বশনভূত হয়ে যায় । তখন সাধক সমস্ত প্রাণীর আত্মাকে আপনার 
আত্মা বলে মনে করেন । সতরাং সেই সময় তিনি কদাচিৎ কামনা 
সহকারে কর্ম করে থাকলেও তাতে লিপ্ত হন না। 

বরহ্মানিবিষ্টাচত্ত ব্রহ্মজ্ঞ লোক দর্শন, শ্রবণ, স্পশ+, স্নান, ভোজন, 
গমন, নিদ্রা, *বাস-প্রম্বাস, বাক্যোচ্চারণ, মলমূ্র ত্যাগ, গ্রহণ ও 
প্রসারণ ও সঙ্কোচন করতে থেকেও হীন্দ্রিয়গ্লি আপন আপন 
[বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আম নিজে প্রবৃত্ত হচ্ছি না। 
এরূপ 'নিশ্চয়তার সঙ্গে 'আমি কিছুই কার না” বলে মনে 
করে থাকেন । 

যান ব্রহ্গজ্ঞ নন, তান যাঁদ ফলের আসান্ত পাঁরত্যাগ করে 
সমপ“ণ-বাাদ্ধতে পরমে*্বরের 'নত্য-নোমান্তক কর্ম করেন । তাহলে 
পদ্মপন্ত যেমন লিপ্ত হয় না--তেমান 'তাঁনও পণ্যপাপে লিপ্ত 
হন না। 
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কম'যোগারা আত্মশবাদ্ধির জন্যে ফলের আসীন্ত ত্যাগ করে দেহ, 
মন, বাদ্ধ ও কেবল হীন্দ্িয় দ্বারা কার্ করে থাকেন । 

ঈশবর-নাবস্টচত্ত সাধক কর্মফল কামনা ত্যাগ করে কর্ম করতে 
থেকে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্পন্ন মযান্ত লাভ করেন । আর ঈশ্বরে আঁনবিষ্ট- 
চিত্ত লোক কামনা প্রোরত এবং কর্মফলে আসন্ত হয়ে 
বদ্ধই থাকে। 

জিতোন্দুর লোক মন দ্বারাও সমপ্ত কার্য পারভ্যাগ করে দেহ 
দ্বারাও কোনও কার্ধ না করে বা না করিয়ে নবদ্ধার যুস্ত দেহে সুখে 
অবস্থান করেন । 

প্রমে*বর কোনো লোকেরই কর্তৃত্ব, কার্ধ বা কর্মফলের সম্বন্ধ 
সম্পাদন করেন না। কন্তু অনাদ প্রকৃতিই স্বভাবত প্রবৃত্ত হয়ে 
এই সকল করে থাকে । 

ঈশ্বর কারোর পাপ গ্রহণ করেন না কিংবা কারোর পুণ্য হরণ 
করেন না। কিন্তু অজ্ঞান-প্রাণগণের অ্সনকে আবৃত রাখে । 
তার জন্যেই প্রাণিরা ভ্রমে পাঁতত হয় । 

1কল্তু তত্রুজ্ঞান যাঁদের সেই অজ্ঞানত্বকে নষ্ট করেছে তাঁদের 
নকটে সূর্ধ যেমন অন্ধকার নষ্ট করে জগৎ প্রকাশ করেন- সেরুপ 
সেই তত্রুজ্ঞানই সেই পররুহ্গকে প্রকাশ করে । 

যাঁদের বাঁদ্ধ ব্রন্দেই নিবিষ্ট থাকে এবং যাঁরা ব্্ষলাভ করার 
জন্যেই যত্নবান, বনেই অবাস্থিত ও বুক্মপরায়ণ থাকেন, জ্ঞান তাঁদের 
সমস্ত পাপ নস্ট করে, তখন তাঁরা মুক্ত লাভ করেন। 

জ্ঞানীরা বিদ্যা-বিনয়ষ্যন্ত বডাক্ণ, গরু, হাতি, কুকুর ও 
চণ্ডালে একই ব.ন্ষকে দর্শন করে থাকেন । 

যাদের মন অসমানেও সমানভাবে থাকে, তাঁরা ইহলোকেই 
সংসার জয় করতে পারেন। ব্রন্গ পদার্থ 'বিকারাঁবহশীন ও সম, 
সুতরাং যাঁরা সর্বত্র সমদর্শন করেন তাঁরা ব্রন্মেই অবস্থান 
করেন । 


১৭৬ 


শ্যিরব্ান্ধ। মোহশ,ন্য, রক্ষান্থিত ও বুক্ষা্র ব্যাস্ত লোকাপ্রয় বস্তু 
পেয়েও আনন্দিত হন না আবার আপ্রয় বস্তু পেয়েও বিষ 
হননা। 

কেবল আত্মাতে যে শাম্তসুখ আছে, বিষয়ে অনাসন্তচিত্ত মানুষ 
সেই সুখ লাভ করেন । তারপর 'তাঁন সমাধির বলে আপন 
জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে সাঁম্মীলত করে অক্ষয়সখ ভোগ করেন । 

হেঅজরন! বিষয়পথের উৎপাত ও বিনাশ আছে এবং সে 
সখ দুঃখের কারণ হয়। এইজন্য জ্ঞানী কখনও বিষয়সহখে 
আসন্ত হন না। 

যেমানূষ এই সংসারে থেকে কাম ও ক্রোধের আবেগ সহ্য 
করতে পারে সেই মানবই বাস্তাবক যোগী, সেই মানুষই বাস্তাঁবক 
সখা । 

যাঁন অন্তরের সুখেই সুখ, অন্তরেই নিবৃত থাকেন এবং 
অন্তরেই ঘাঁর দৃষ্টি থাকে, সেই যোগী বঃ্গ হয়ে বন্ধে লয় পান । 

পাপাবিহশীন, মন্ত্ার্থদশশী, সন্দেহহীন, বুদ্ষধ্যানে নিরত এবং 
সবভূতের হিতসাধনে ব্যাপৃত মানুষেরা বুল্জালয় প্রাপ্ত হন। 

যাঁরা বিতৌন্দ্ুয় এবং যাঁদের কাম-ক্লোধ উৎপন্নই হয় না, চিন্ত 
বুন্ষধ্যানে নিমগ্ু, ব্্গজ্ঞান জন্মেছে- তাঁদের জাঁবত অবস্থায় 
িংবা ম-ত্যুর পরে নিবণি বা মযান্ত বিদ্যমানই থাকে । 

শব্দ ও স্পর্শ প্রভাতি বাইরের বিষয়গীলকে বাইরে রেখে, নয়ন- 
যুগলকে ভ্রুধূগলের মধ্যে চ্থাপন করে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে 
সমান ও নাসিকা মধ্যবতর্ঠ রেখে, হীন্দ্রিয়। মন ও বাদ্ধিকে সংযত 
করে এবং ইচ্ছে, ভয় ও ক্োধকে তিরোহিত করে যে মানুষ সবা 
ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ব থাকেন, তিনি জীবিত অবস্থাতেই মৃন্ত হন । 

আম ভন্তগ্পণের যজ্ঞ ও তপস্যার রক্ষক, সমস্ত লোকের মহেশ্বর 
এবং সকল প্রাণীর সুহদ | ম্মুক্ষ2 এরূপে আমাকে জেনে মাীন্ত 
লাভ করেন। 


৯৭৬ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


কৃষ্ণ বললেন, বান কর্মের ফল কামনা না করে কম" করেন 
1তাঁনই সন্ন্যাসী এবং 'তানই যোগী ?। কিন্তু যান আগ্রহোত্রাদি 
মান্র ত্যাগ করেন, তান সন্্যাসী নন। 

হে অন! বেদ-এ বাকে পন্ন্যান বলা হয়েছে তমি সোটিকেই 
যোগ বলে অবগত হও। কারণ ফল কামনা ত্যাগ না করে কেউই 
যোগ হয় না। 

মননশীল যে সাধক জ্ঞানমার্গে আরোহণ করার ইচ্ছা করেন, 
তাঁর পক্ষে নিত্যকর্ম করাকেই সেই আরোহণের কারণ বলা হয়। 
আর তান যখন জ্ঞানমার্গে আরূঢু হলেন, তখন তাঁর সেই সব কর্ম- 
ত্যাগকেই জ্ঞান পাঁরপাকের কারণ বলে আভাহিত করা হয়। 

যখন সাধক শব্দ, স্পর্শ প্রভাত বিষয়ে আসন্ত হন না কিংবা 
সাধক কোনও কারে ব্যাপৃত হন না, তখন সর্কামনা ত্যাগ 
সেই সাধককে যোগার্‌টু বলা হয়। 

শববেকী লোক আপনা দ্বারাই আপনাকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু 
অবসন্ন করবেন না । কারণ মানুষ আপনিই আপনার বন্ধু এবং 
আপাঁনই শন্রু হয়ে থাকে। 

যান নিজেই নিজের মনকে জয় করতে পেরেছেন, তাঁর 'নিজের 
মনই নিজের বন্ধ । আর যানি নিজের মনকে জয় করতে পারেন নি, 
তাঁর মনই শত্রুর তুল্য অপকার করতে প্রস্তুত থাকে । 

যান মনকে বশীভূত করতে পেরেছেন, যার রাগ ও দ্বেষ নেই 
এবং যিনি শীত-গ্রশজ্স, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে সমান থাকেন, 
কেবল তাঁর মনই সমাধি লাভ করতে পারে । 

যাঁর মন জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্তি লাভ করেছে, যাঁর কোনো বিকার 
নেই, যান জিতোন্দুয় এবং লোম্ট, প্রস্তর ও স্বর্ণে যাঁর সমান জ্ঞান 
জন্মেছে সেই যোগীকেই যোগারূঢু বলে। 


১৭৭ 
কক (৩য় )--১২ 


সহদ, মির, শর, উদাসীন, মধ্যন্থ, বন্ধু, সাধু ও পাঁপিচ্ঠের 
ওপরে যাঁর সমান বুদ্ধি থাকে তিনি যোগাঁদের মধ্যে শ্রেন্ঠ। 

যোগী মন ও দেহকে সংযত রেখে, সমস্ত কামনা পারত্যাগ করে, 
কল্হা ও কম্বল ভিন্ন অন্য উপকরণ না রেখে, নিজনে একাকী বাস 
করে- সর্বদাই চিন্তকে পরবন্ষে সমাহত করবেন । 

যোগী কোনো পবিত্র স্থানে আপনার আসন স্থাপন করবেন । 
দে আসন অধক উচ্চও হবে না- নিম্বও নয়। তাতে প্রথমে কুশ, 
তার ওপরে হরিণ প্রভৃতির চর্ম এবং তার ওপরে বস্ত্র বিছাতে হবে । 
যোগী এরূপ আসনে উপবেশন-পূর্বক মন ও অন্যান্য হীনল্দ্য়ের 
শ্রয়া নির্দ্ধ করে একাগ্রচিন্ত হয়ে বক্গ-সাক্ষাৎকারের জন্যে 
ধ্যানযোগ অভ্যাস করবেন । 

যোগী ব:ন্গ-সাক্ষাৎকারে 'স্ছিরপ্রাতিজ্ঞ হয়ে মেরুদণ্ড, মস্তক ও 
গ্রীবাটিকে সরল ও নিশ্চল রাখবেন । আপন নাসিকাগ্র দর্শন করতে 
থেকে কোনও দিকে দাঁষ্টপাত না করে রাগছ্েষাঁদশূন্য চিত্ত ও 
নিভ'য় হয়ে বক্মচারীর নিয়মে থেকে মনকে সংযত রাখবেন | তারপর 
মদগরতাঁচত্ত হয়ে, আমাকে আরাধ্য ভেবে সেই আসনে উপবেশন 
করে থাকবেন । 

যোগণ মনকে অন্য বিষয় হতে নিবৃত্ত রেখে এবং সর্বদা সেই 
মনকে আমাতে সমাহিত করে আমাতে অবস্থানর্প পরম নিবণি 
বা ম্ীন্ত লাভ করেন। 

হে অঙ্জন! যেলোক অধিক ভোজন করে, যে লোক অল্প 
বা একেবারেই ভোজন করে না, কিংবা যেলোক আধিক নিদ্রা বা 
যে লোক আঁধক জাগরণ করে- তাদের যোগ হতে পারে না। 

যান 'নাদন্ট সময়ে উপযুস্ত পাঁরমাণে ভোজন ও গমন করেন, 
ধনার্দঘ্ট সময়ে উপয্ন্ত পাঁরমাণে স্নানাদি কার্য করে থাকেন এবং 
যথাসময়ে উপয্যস্ত পারমাণে নিদ্রালাভ ও জাগরণ করেন, তাঁরই দুঃখ- 
নাশক যোগ হয়ে থাকে । 


১৭৮ 


যোগীর সংতাঁচন্ত বখন পরব্রন্ষেই অবস্থান করে এবং তিনি 
যখন গ্রাহক, পারান্রক সমস্ত ভোগ্য বস্তুতে স্পৃহাঁবহশন হন, 
তখনই তাঁকে বাস্তাঁবক ধ্যানযোগণ বলা হয় । 

বায়ৃহণীন স্থানে দীপ যেমন কাঁম্পত হয় না- যোগীর চিত্তও 
তেমন বিচালত হয় না। 

ধ্যনাভ্যাস করতে থেকে নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় শান্ত লাভ 
করে, যে অবস্থায় যোগণ চিত্ত দ্বারা পরমাত্মা দর্শন করতে থেকে সেই 
আমাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অতীগীন্দ্রয় বচ্ধিমাবে আস্তারক যে 
সুখ রয়েছে-_তা যোগী যে অবস্থায় জেনে থাকেন, যোগ যে 
অবস্থায় থেকে তত্ুন্রষ্ট হন না, যোগী যে অবস্থা লাভ করার পর 
তা অপেক্ষা দার কোনোলাভকে আঁধক বলে মনে করেন না এবং ষে 
অবস্থায় থেকে যোগণী গুরুতর কম্টেও বিচালত হন না, দুঃখ- 
সম্ব্ধশন্য সেই অবস্থা বিশেষের নামই যোগ বলে জানবে ৷ যোগণ 
উৎফুল্প চিত্তে মোক্ষ লাভের জন্যে নিশ্চিত রূপে সেই যোগ অভ্যাস 
করবেন । 

যোগী সঙ্ক্পজাত সর্বকামনা সব্প্রকারে ত্যাগ করে- মন 
দ্বারাই সকল 'দিক থেকে ইন্দ্রি়সমূহকে নিবৃত্ত রেখে, সে মনটিকে 
পরণাতআ্সার ওপরে দঢ়রূপে স্থাপিত করে-ধৈর্য ও বাদ্ধি দ্বারা 
সমস্ত বিষয় থেকে ধীরে ধরে নিবৃত্তি পাবেন । তখন মনে-মনেও 
কোনো বিষয়ের চিন্তা করবেন না। 

যে মন স্বভাবতই চণ্চল এবং নিরুদ্ধ করলেও আঁস্থরই থাকে, 
সেমন যে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে-_সে বিষয় থেকে তাকে 
মৃন্ত করে এনে পরমাত্মাতে স্থাপন করবে । 

যোগীর মন যখন পরমাত্মাতে থেকে বিশেষ শান্ত লাভ করল, 
রজোগুণ নিবৃত্তি পেল, পাপপ্ণ্য তিরোহিত হল এবং জীবল্মান্ত 
উপ্পান্ছিত হল--তখনই যোগার কাছে নিরতিশয় সুখ উপস্থিত হয়। 

পাপপণ্যবিহীন যোগী এইভাবে সব্দা মনকে পরমাত্মাতে 


৯৭৯ 


সংযুস্ত করে অনায়াসে বন্ধ সাক্ষাৎকার সম্পাকতি নিরাঁতিশয় সুখ 
ভোগ করে থাকেন । 

সবর বনদশরশ যোগী সমস্ত পদার্থেই আপনাকে দেখতে পান 
এবং আপনাতেও সকল পদাথই দেখে থাকেন । 

বান সর্ঘঘ আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেও সমস্ত কিছু 
দেখতে পান, আম তাঁর কাছে অদৃশ্য হই না, তানও আমার কাছে 
অদৃশ্য হন না। 

যে যোগণ 'জীব ও বক্ষ এক' এরূপ ধারণা করে সবন্াধান্ঠত- 
রূপে আমার উপাসনা করেন, সেই যোগী সকল অবস্থাতেই আমাতে 
থাকেন । 

হে অর্জন! বিন নিজের তুলনায় সকল প্রাণীর সুখ বা দুঃখ 
সমান চক্ষে দেখেন, তাঁদের মধ্যে সেই যোগীকেই আমি শ্রেষ্চ বলে 
মনে কার। ্‌ 

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! মনের রন্ষে স্থিতর্প যে যোগ্ের 
কথা তুমি বললে, মন চণ্চল হলে এই স্থাঁয়ত্ব দীর্ঘকাল হতে পারে 
বলে আম মনে কাঁর না। 

হে কৃষ্ণ! দেখ, মন অত্যন্ত চপল । শরণর ও হীন্দ্িয়গণের সঙ্গে 
তা দঢুসংযযন্ত। সুতরাং আমি মনে কারি, বায়ুর ন্যায় সেই মনেরও 
প্রীতরোধ করা অত্যন্ত দুজ্কর । 

কষ বললেন, হে মহাবাহন অজবহন ! মন যে চণগল, শরীর ও 
হীন্দ্িয়গ্যালর বিকষ্প, বলবান এবং দ-ঢ়সংযুস্ত--এ াবষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। কিন্তু যোঁগিরা অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই 
মনকেও নিগৃহীত করতে পারেন । 

যে ব্যান্ত সেই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে দমন করতে পারে 
"ন, তার পক্ষে ধ্যানযোগ লাভ করা দুজ্কর। আর 'যাঁন সেই উভয় 
দ্বারা মনকে দমন করতে পেরেছেন. এবং সিদ্ধি লাভের জন্য বত 
করেন, তান সেই একই উপায়ে ধ্যানযোগ লাভ করতে পারেন-__ 
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এটিই আমার ধারণা । 

অর্জন বললেন, হে কৃষ্ণ! কোনও লোক প্রথমে শ্রদ্ধাযূত্ত হয়ে 
ধ্যান আরম্ভ করল। পরে হীন্দ্রিয় দমন করতে না পারায় সে ধ্যানভ্রষ্ট 
হল। সে অবস্হায় সেই লোক যোগাঁসদ্ধি লাভ না করে কোন 
অবস্হা প্রাপ্ত হয় ? 

হে মহাবাহদ কৃষ্ণ! বঃন্ষপ্রাপ্তির পথ ও ধ্যান থেকে যার চিত্ত 
বিচ্যুত হয়, যে লোক কর্মপথ ও জ্ঞানপথ এই দুই পথ থেকেই 
বিচ্যুত হয়ে 'নিরবলম্বন হয়ে পড়ে-_সে কি 'বাশ্রষ্ট মেঘের মতোই 
লয় পায়- না লয় পায় না? 

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয়কে সর্বপ্রকারে ছিন্ন করে 
দাও। কারণ তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেদক পাওয়া যাবে না। 

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জন ! সেই যোগন্রম্ট লোকের ইহলোকেও 
অধঃপাত হয় না--পরলোকেও অধঃপাত হয় না। কারণ শহভকারণী 
কোনও লোকই দুগ্গাতি ভোগ করে না। 

স্বল্পকালীন-যোগন্রম্ট লোক ধামিকগণের লভ্য স্বর্গ লাভ করে 
এবং সেখানে দীর্ঘকাল থাকার পর সদাচারসম্পন্ন ধাঁনগণের গৃহে 
এসে জঙ্ম গ্রহণ করে। 

আর দীর্ঘকালীন-যোগন্রপ্ট লোক এসে জ্ঞানী-যোগীদের 
বংশেই জন্মগ্রহণ করেন ৷ এই প্রকার জন্ম জগতে আত দুরলভই 
বটে। , 

কারণ, সেই দীর্ঘকালীন-যোগন্রষ্ট লোক সেই জন্মে পূবদেহ 
সম্পর্কিত যোগবুদ্ধি লাভ করেন । তারপর তান পুনরায় যোগে 
সম্যক 'সাঁদ্ধ লাভের জন্যে যত্ন করতে থাকেন । 

এই যোগত্রন্ট লোক ইহজন্মে 'বিষয়াসন্ত হয়ে পড়লেও পূবের 
সেই অভ্যাসই তাঁকে যোগের দিকে আকর্ষণ করে নিতে থাকে! 
তাতে তান যোগের স্বরূপ প্রভাতি জানবার ইচ্ছা করেও 
বেদ-বাহত কর্ম ত্যাগ করেন। 
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পূর্ব জন্মে যোগ বিষয়ে ষে পাঁরমাণ যত্ন করোছিলেন--পর 
জল্মে যোগ বিষয়ে তদপেক্ষা আরও আঁধক যত্ন যান করেন, 
সেই যোগন তৃতণয় জল্মে নিষ্পাপ হয়ে জ্ঞান লাভ করে তাতেই মযান্ত 
লাভ করেন । 

হে অন! তপস্বী, শাস্ুজ্ঞানী এবং যজ্ঞাঁদকর্মকারী 
অপেক্ষা ধ্যানযোগণ শ্রেচ্চ । অতএব তুমি সেই ধ্যানযোগন হওয়ার 
চেস্টা কর। 

যান শ্রদ্ধাযুস্ত হয়ে আমাতে মনোনিবেশ করে আমার সেবা 


করেন, তাঁকে আমি সকল যোগণর মধ্যে প্রধান যোগ বলে মনে 
কার । 


সঞ্চম অধ্যায় 


কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জন ! তুমি আমাতে মনোনিবেশ করে, 
আমার শরণাপন্ন হয়ে যোগাভ্যাস করতে থেকে নিঃসন্দেহে 
সম্পূর্ণভাবে আমাকে ষে প্রকারে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর । 

আম তোমার নিকট অ-পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের 
1বষয়সকল বলব- যে জ্ঞান লাভ করার পর এই জগতে মানুষের 
পুনরায় আর কোনও জ্ঞাতব্য অবাঁশষ্ট থাকে না। 

সহম্র সহত্্র মানুষের মধ্যে কোনো একাঁট মানুষই তত্জ্ঞান 
লাভের জন্যে যত্ন করেন । আবার সেরকম সহম্ত্র সহম্ত্র তত্বজ্ঞানণর 
মধ্যে কোনো একট মানুষ হয়তো আমাকে জানেন । 

হে মহাবাহদ অর্জহন! গন্ধতল্মান্ত, রসতল্মান্, স্পশ“তল্মান্র, 
শব্দতন্মান্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মূল প্রভীতি এই অম্টাবধ ভেদপ্রাপ্ত 
আমার একটি প্রকৃতি আছে । 

হে অন! এই অস্টভেদাভন্ন প্রকৃতির নাম অপরা ৷ এট 
[ভন জীবস্বর্পা । আমার আর একটি প্রকৃতি আছে- যার নাম 
পরা- যে পরাপ্রকীত এই জগৎকে রক্ষা করছে । 
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হে অন! তুমি স্থির করে রাখ যে আমার এই দুটি 
প্রকৃতিই সমগ্র জগৎ সৃন্টি করছে । অতএব আমই জগতের সৃষ্টি- 
কর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিনাশকর্তা ৷ 

অতএব অর্জদণ ! এই জগখলৃষ্টি প্রভাত বিষয়ে আমা ভিন্ন 
অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ কারণ নেই । সুতরাং মাঁণমালার সরে যেমন 
মাঁণগ্ীল গ্রাথত থাকে_সেরুপ এই সমস্ত জগংটাই আমাতে 
গ্রীথত রয়েছে । 

হে অন! আম সৎ ও চিংস্বরপ। সুতরাং মাঁণমালার 
সূত্র যেমন সকল মাঁণর সঙ্গে সধীশ্ুষ্ট থাকে, আমও তেমন সমস্ত 
পদার্থের সঙ্গে সধাশ্ম্ট আছি। 

অজ্ন ! আমি জলের রস, চন্দ্র ও স্‌ষে'র প্রভা, সমস্ত বেদের 
ওঙকার, আকাশের শব্দ ও পুরুষের উৎসাহরূপে রয়োছি। 

আমি পাঁথবীর পাঁবন্র গন্ধ, আঁগ্রর তেজ, সকল প্রাণীর আয়ু, 
এবং তপাস্বগণের তপস্যার্পে রয়োছি। 

অর্জুন! তুমি জেনে রাখ যে আম নিত্য বলে- ভূত, ভাবষ্যং 
বত'মান চরাচর সকলের বীজস্বরূপ। আর আম বাদ্ধমানগণের 
বাদ্ধি এবং তেজাস্বগণের তেজ । 

আমি বলবানদিগের কাম-রাগ-বিহণীন বল এবং প্রাণগণের 
ধমীবরদ্ধ কাম । 

শম ও দম প্রভৃতি যে সকল সাত্বকভাব, কাম, ও ক্লোধ প্রীত 
যে রাজাসক ভাব এবং শোক ও মোহ প্রভাত যে সকল তামাঁসক ভাব 
আছে-_ সেগুলি আমার প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে জেনো । 
সুতরাং আম 'কন্তু সেগ্দলিতে নেই- অথচ সেগ্মলি আমাতে 
আছে। 

গুণময় এই 'তিনাঁট ভাব এই জগৎংটিকে মো'হত করে রেখেছে । 
অতএব আম এ সকল ভাবের অতাঁত এবং অপারণামশ, তা 
এই জগৎ জানে না। 
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আমার শ্রশড়া সম্পাঁদনণ গুণময়শী এই মায়াকে আতক্রম করা 
দুদ্কর। অতএব যাঁরা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁরা এই মায়াকে 
আঁতন্রম করতে পারেন । 

সর্বদা পাপকারী, 'বিবেকহীন, মায়াবৃতজ্ঞান, ও আসহর- 
ভাবাপন্ন নরাধমেরা আমার শরণাপন্ন হয় না। 

হে অন! পীড়িত, জ্ঞানী, ভোগলিপ্সয ও জ্ঞানী, এই 
চতাবধ লোক প্ণ্যবান হলে তাঁরা আমার সেবা করতে থাকেন । 

এই চতুর্বিধ লোকের মধ্যে সর্বদা আমাতে সমাহিতিত্ত এবং 
একমাত্র আমার ওপরে ভান্তসম্পন্ন জ্ঞানণ লোকই শ্রেষ্ঠ । কারণ 
আম জ্ঞানী লোকের অত্যন্ত 'প্রয় এবং জ্ঞান লোকও আমার 
অত্যন্ত প্রিয় । 

এ*রা সকলেই প্রধান । তবে জ্ঞানী লোক আমার আত্মা এটিই 
আমার আভমত । কারণ সেই জ্ঞান লোক আমাতে সমাহতাঁচত্ত 
হয়ে সবেত্তিম গাতস্বর্প আমাকেই আশ্রয় করে থাকেন | « 

ত্ঞানী লোক বহু জন্মের পর *বাসুদেবই সবন্ব' এরুপ জেনে 
আমাকে লাভ করেন ৷ সুতরাং সেই মহাত্মা আত দুল“ভ | 

আর কামী লোকেরা সেই সব কামনায় আকৃষ্টচিত্ত । তারা 
আপন স্বভাবে বদ্ধ হয়ে সেই সব নিয়ম অবলম্বন করে অন্যান্য 
দেবতার উপাসনা করে | 

যে যে ভন্ত শ্রদ্ধাপূরবকি যে যে দেবতার মূর্তি পূজা করতে ইচ্ছা 
করে, আম সেই সেই ভন্তের সেই সেই শ্রদ্ধাকেই অচলা করে থাকি। 

সেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভন্ত ইন্দ্র প্রভাতি দেবতার পুজা করে । তারপর 
অভীষ্ট ফল লাভ করে থাকে । টিনার ফল আমিই দান 
করে থাকি। 

তবে সেই অজ্প-বাদ্ধর লোকগণের রা সকল ফল 'বনম্বর 
হয়ে থাকে এবং অন্যান্য দেবতা-পৃজক লোকেরা সেই সেই দেবতাকে 
লাভ করে এবং আমার ভক্তরা আমাকে লাভ করে থাকেন । 
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জ্ঞানী লোকেরা অতীঁন্দ্রিয় এবং অ-িকারণ । আমার সবেত্তিম 
অবস্থা না জেনে আমাকে পৃবে অগপ্রকাশিত- -পরে প্রকাশিত বলে 
মনে করে। 

আমি যোগমায়ায় আবৃত থাকি বলে" সকলের হৃদয়ে স্বরূপে 
প্রকাশ পাই না। সুতরাং মূ মানুষগণ জল্ম ও মৃত্যুবিহীন 
আমাকে চিনতে পারে না। 

হে অজদন! আমি ভূত-ভাবষ্যং-বর্তমান সমস্ত পদার্থই 
জানি। কন্তু অন্য কেউই আমাকে জানে না। 

শন্ুতাপস ভরতনন্দন ! জন্ম হলেই সকল প্রাণী ইচ্ছা ও 
দ্বেষের বিষয়ীভূত শত ও গ্রী্ম এবং সুখ ও দুঙখ প্রভৃতি বিপরীত 
দ্‌” দু”ট ভাবের মোহে ভ্রম প্রাপ্ত হয় । 

পুণ্যের বলে যে সকল লোকের পাপ নষ্ট হয়-_ তাঁরা রমাবহীন 
দূঢ় নিয়মশালী হয়ে আমার উপাসনা করেন । 

যারা জরা ও মৃত্যু থেকে মুস্ত হবার জন্যে আমাকে আশ্রয় 
করে তত্জ্ঞানের মত্ত যত্ন করেন, তাঁরাই সেই বন্ধ, অধ্যাত্বক 
সমস্ত বিষয় এবং ানন্কাম কম“ জানতে পারেন । 

যাঁরা আধভূত, আঁধদেব, ও আঁধধজ্ঞের সঙ্গে আমাকেও জানেন, 
তাঁরা মৃত্যু কালেও সমাহিতচিন্ত হয়ে আমাকে চিন্তা করতে থাকেন । 


অষ্টম অধ্যায় 


অর্জন বললেন, হে পুর5যশ্রেচ্চ ! সেই ব্রদ্দ কা? অধ্যাত্ম 
কী? ধর্ম কী? কাকে বলে অধিভূতঃ আঁধদৈবই বা কাকে 
বলে ? 

হে মধ্স্দন ! এই দেহে প্‌বেন্তি আঁধভূত কী ? কী" প্রকারেই 
বাতাজানাবায়? আর মূত্যুকালেই বা তুমি কি প্রকারে সংঘত- 
চিত্ত লোকদের জ্ঞানগম্য হও ? 

কৃষ্ণ বললেন, 'বিকারাবহীন পরম পদার্থ ব্রহ্গ, দেহস্ছিত 
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জীবাত্মা--অধ্যাত্ম এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থের উৎপাস্ত ও 
বৃদ্ধিকারশ ত্যাগ্র--কর্ম 

উৎপাত্ত ও বিনাশশীল পদার্থ--আঁধভূত, আদ প্রুষ বল্গা 
--আঁধদৈব এবং এই দেহে আঁমই আঁধিষজ্ঞ । 

যেপ্‌ণ্যবান লোক মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে থেকে 
দেহত্যাগ করে প্রস্থান করেন, তিনি আমার সাযূজ্যমীন্ত লাভ 
করেন- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 

হে কুস্তীনন্দন ! মানুষ মৃত্যুকালে যে যে বষয় ঠিস্তা করতে 
থেকে দেহত্যাগ করে, সর্বদা সেই চিন্তায় নিমগ্ব থেকে দেহত্যাগ্ের 
পরে সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হন। 

অতএব অর্জুন ! তুমি সকল সময়ে আমার চিন্তা কর এবং 
এখন যুদ্ধ কর। সর্বদা আমাতে মন ও বৃদ্ধি সমর্পণ করতে 
পারলে নিশ্চয় তুমি আঁন্তমে আমাকে লাভ করবে । 

হে অর্জন! মানুষ অভ্যাস ও অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা 
অলৌকিক পরমপুর্ষ নারায়ণের চিন্তা করতে থেকে আন্তমে 
তাঁকেই প্রাপ্ত হয় । 

যে পণ্যবান লোক মৃত্যুকালে ভান্তযুন্ত হয়ে, যোগ্ের বলে 
ভ্রু যুগলের মধ্যে প্রাণবায়ূকে প্রবেশ কারয়ে, একাগ্রীচত্ডে সর্বজ্ঞ, 
অনাঁদ, জগতের শাসনকর্তা সুক্ষ অপেক্ষাও সক্ষমতর, সকলের 
প্রাণধারণকারণ, আঁচন্তনীয় স্বর্প, সের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশমান 
এবং তমোগ্‌ণের অতাঁত পরমাত্মাকে সম্যক রূপে চিন্তা করেন, সেই 
লোক সেই চিন্তার বলেই সেই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন । 

হে অন! বেদাবদগণ যে আঁবনশ্বর বস্তুর 'বিষয় বলে 
থাকেন, 'বিষয়া ভিলাষাঁবহণন 'জতৌন্দুয়গণ আঁন্তমে যাঁর মধ্যে প্রবেশ 
করেন এবং বঃন্ষচারণীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছে করে গনরুকুলে 
বন্য! বত আচরণ করে থাকেন- তোমার নিকট আমি সেই 
বস্তুটির কথা সংক্ষেপে বলব। 
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সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযম, হদয়মধ্যে মনের নিরোধ, মস্তকচ্ছিত 
সহন্রদল পদ্মে প্রাণবায়র স্থাপন এবং ব্ন্ষের ওপরে চিত্ত সংস্থাপন 
করে যে পূণ্যবান লোক ব্রন্ষমের বাচক “ওম' এই একাঁট অক্ষর উচ্চারণ 
ও আমায় স্মরণ করতে থেকে দেহ্‌ ত্যাগ করে প্রস্থান করেন। 
1তাঁন পরম গাঁতি লাভ করেন । 

হে অর্জন! যে লোক অনন্যচিত্ত হয়ে প্রত্যহ সর্বদা আমাকে 
স্মরণ করেন, সেই সবর্দা সমাহতাঁচত্তযোগণীর পক্ষে আম 
অনায়াসলভ্য হয়ে থাকি । 

মহাত্মারা আমাকে লাভ করে-যাতে বহ্‌তর দুঃখ হয় এবং 
যার পরে জীবনও দীর্ঘকাল স্থায়শ হয় না, সেইরপ জন্ম আর গ্রহণ 
করেন না। একেবারেই মস্ত লাভ করেন । 

কুল্তীনন্দন অর্জুন ! বুক্মলোকবাসন থেকে অন্যান্য স্বর্গবাসী 
সকল লোকেরই পুনরায় জন্ম হয়ে থাকে । কিন্তু আমাকে লাভ 
করার পর আর জন্ম হয় না। 

দেবপাঁরমাণে এক সহন্ত্র যুগে বুক্মার যে দিন হয় এবং সেই 
পারমাণে এক সহন্ত্র যুগে ব্জ্জার যে রান্র হয় তা যোগবলে যাঁরা 
জানেন তাঁরাই অহোরান্রবিদ্‌ । 

বুন্জার দিন হলে সেই জাগাঁরত বুল্ধা থেকে চরাচর প্রাণিসকল 
প্রাদূুভ'ত হয় । আবার রাত্র উপাস্থাত হলে সেই নাদ্দুত বদ্মাতেই 
সব লয় পায়। ৃ 

হে অর্জন! আপন আপন কর্মের অধীন সেই স্থাবর-জঙ্গম 
প্রাণরা এই বক্গার দিনাগমে আঁবিভূঁতি হয়, আবার রালি এলে লয় 
পায়। সতরাং এরা জল্মেই লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। 

[িন্তু সেই বুঙ্গা থেকে ভিন্ন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও নিত্য, 
বক্ষপদার্থ সবশ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূত বিনন্ট হলেও তানি বিনণ্ট হন 
না কিংবা সমস্ত ভূত উৎপন্ন হলেও 'তাঁন উৎপন্ন হন না। 

এই বুক্ষকেই আম পূর্বে অক্ষর” বলোছি, বেদও তাই বলেছে 
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এবং বেদ সেই ব:ম্মাকেই সবেত্িম গন্তব্য বলে থাকেন । আর যাঁকে 
লাভ করে জ্ঞানীরা প্রত্যাবত্ন করেন না--আমি সেই সবেতিম 
প্রকাশ-্বরূপ তেজ । 

হে অর্জন! সকল মানষই অনন্যগামিনশ ভান্ত দ্বারা সেই 
পরমপুরষকে-যাঁর ভেতরে সমস্ত জগৎ রয়েছে এবং যান এই সমগ্র 
জগৎকে ব্যপ্ত করে রয়েছেন তাঁকে লাভ করতে পারে । 

হে ভরতশ্রেম্ভ অর্জুন ! ধ্যানযোঁগিরা যে কালে দেহত্যাগ করে 
ক্মশ মুক্তি লাভ করেন এবং কর্মযোঁগিরা যে কালে প্রাণত্যাগগ করে 
পুনরায় সংসারে আগমন করেন- সেই কালদেবতাকে প্রাপ্ত করার 
উভয় পথের কথাই আম বলব । 

আগ্বর্প তেজের দেবতা, দিনের দেবতা, শুরুপক্ষের দেবতা 
এবং উত্তরায়ণ প্রমুখ ছয়.মাসের দেবতাগণ যে পথে নিয়ে যান, সেই 
পথের নাম “দেবযান” । সগৃণ বন্ধের উপাপনাকারী লোকেরা 
দেহত্যাগ করে সেই দেবযান পথে গিয়ে মান্ত লাভ করেন । 

ধূমের দেবতা, রাপ্ির দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা এবং 
দাক্ষপায়ণ প্রমূখ ছয় মাসের দেবতাগণ যে পথে নিয়ে যান-__সে 
পথের নাম শপত্যান” । কাম্যকর্মকারী লোক সেই 'পিতৃষান পথে 
গিয়ে কিছুকাল স্বর্গভোগ করে । কর্মফলের পর আবার এসে জন্ম 
গ্রহণ করেন । 

এই শুরু ও কৃষ্ণ দুটি পথ জগঘ্বাসীর পক্ষে অনাদ বলে জ্ঞানীরা 
মনে করেন। তার মধ্যে ধ্যানযোগী শুক্রুপথে যেতে থেকে হ্রমে 
মান্ত লাভ করেন এবং কাম্যকর্মকারী কৃষ্ণপথে গিয়ে স্বর্গ ভোগ 
করে আবার সংসারে আসেন । 

পৃথানন্দন ! কোন জ্ঞানণ বা ধ্যানী এই দুটি পথের বিষয়ে 
জ্ঞাত হয়ে মুগ্ধ হন নাঃ অতএব অর্জুন । তুমি সমস্ত সময়েই 
প্রমে*বরে সমাহতাঁচত্ত হও। 

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞান:জ্ঠান, তপস্যা ও দান করায় যে সমন্ত পণ্যের 
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কথা শাস্তে কীথত আছে- জ্ঞানী বা ধ্যানী লোক এই পথ দুশটর 
বিবরণ জেনে সে সকল পণ্যের আশা আর করেন না। কিন্তু 
তাঁরা জ্জন ও ধ্যানকরে আদ কারণ লেই গরমপহ লাভ করারই 
চেষ্টা করেন । 


নবম অধ্যায় 


কৃষ্ণ বললেন, হে অন! তোমার অসয়া নেই। সুতরাং 
আমি তোমার নিকটে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে আঁতি গোপনণয় 
জ্তানের বিষয় বলব-_বা জেনে তুমি সংসারবন্ধন থেকে মূ্ত হবে। 

এই জ্ঞান পাঁবন্র, ধমসঙ্গত, অনায়াসসাধ্য, অক্ষয়ফলজনক, 
এবং প্রত্যক্ষফলকারক । সুতরাং এটি জ্ঞানের রাজা, গোপন?য়ের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সবপ্রকারেই উত্তম । 

হে শুতাপস অর্জন! অনেক লোক এই জ্ঞানের ওপর 
বিবাস না করে প্রকারান্তরে ধমচিরণ করে । আমাকে না পেয়ে, 
স্বর্গভোগের প্র মৃ্যুরেশয্ন্ত সংসারে প্রত্যাবর্তন করে থাকে । 

আমি অপ্রকাশিত সাঁচ্চদানন্দ রূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যপ্ত করে 
রয়োছি এবং সমগ্র জগৎ আমাতেই রয়েছে । কিন্তু আম তার 
মধ্যে নেই। 

অথচ জগৎ আমাতে থাকে না এবং পরবু্ম-স্বর্প আমি সমগ্র 
জগৎ উৎপাদন করি, পালন কাঁর--অথচ তাতে থাকি না। সুতরাং 
হে অর্জন! আমার ঈশ্বরাবস্থার যোগমায়ার প্রভাব দেখ । 

হে অর্জন ! সবন্রগামী বিশাল বায়ু যেমন সর্বদা আকাশে 
থাকে, সের্প সমস্ত জগৎ আমাতে রয়েছে । এটাই স্থির জেনো । 

হে কুস্তীনন্দন ! প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ আমার প্রকৃতিতে গিয়ে 
লন হয়। আবার আম কল্পারন্তে সেই জগৎকে 'বাবধ রূপে 
স:ষ্টি কার। 

আম নিজের সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করে প্রান্তন কর্ম বশে 
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পরাধীন এই সব ভূতসমূহকে বারবার সষ্ট করে থাঁক। 

হে অর্জন! আমি সেই সাঁন্ট প্রভৃতি কর্মে আসন্ত না হয়ে 
উদ্দাসীনের ন্যায়ই অবস্থান কার। সুতরাং সেই কমগাল 
আমাকে বল্ধন করতে পারে না। 

হে অর্জন! আম [নয়ল্মক রূপে থাকায় আমার ব্রিগুণময়ী 
প্রকীতি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে এবং আমার সাশিধান- 
বশতই জগৎ নানাভাবে পরিণত হয়ে থাকে । 

[কিন্তু ব্যর্থমনোরথ, নিষ্ফলকমমা, বিফলব্াদ্ধি ও বকৃতচিত্ত মূর্খ 
লোকেরা মোহকারণ? রাক্ষস প্রকীত কিংবা অসুর প্রকৃতি অবলম্বন 
করে । তারা আমার সব" পাঁরচালক পরব্রতভাব জানতে না পেরে-__ 
আম মনযষ্যমূর্তি ধারণ করেছি ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে । 

হে অর্জুন! দেবপ্রকৃতি মহাত্বারা আমাকে জগতের কারণ ও 
আঁবনম্বর, পরমে*বর জেনে একাণ্রীচত্তে আমার উপাসনা করেন । 

কতকগুলি লোক ভান্ত সহকারে সব্দাই আমার মাহাত্ম্য 
কীর্তন করেন । অনেকে দ় নিয়ময্ুস্ত হয়ে আমার অন:গ্রহ লাভের 
জন্যে আমার আরাধনা করেন । অন্য কতকগুলি লোক, ভান্তপূর্বক 
আমাকে নমস্কার করতে থেকে আমার উপাসনা করেন এবং অপর 
অনেক লোক সর্বদা একাগ্রাচত্তে আমার ধ্যান করতে থেকে আমার 
আরাধনা করেন। 

অন্য অনেকে তত্জ্ঞানস্বর্প যজ্ঞ দ্বারা ব*বরপী আমার পুজা 
করতে থেকে আমার উপাসনা করেন । অনেকে আমাকে এক ভেবে, 
বহু লোক আমাকে পৃথক মনে করে এবং কেউ কেউবা বহু 
প্রকারে আমার আরাধনা করেন । 

আম হ্রতু, আম যজ্ঞ, আম শ্রাদ্ধ, আম ওষধ, আম মল্ত, 
আমি আগু এবং আমই হোম । 

আমি এই জগতের পিতা, আমি মাতা, আম পোষণকত 
আম িতামহ, আম জ্েয়। আম পাপনাশক তীর্ঘস্থান প্রভাত । 
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আমি ওগকার, আমি খান্বেদ,। আমি যজবেদ এবং আঁমই 
অথর্ববেদ । 

আম কর্মফল, আম পালায়তা, আম প্রভু, আম সব্দশশি, 
আমি আশ্রয়, আম রক্ষক, আম সুহৎ আমিই স-ম্টকতাঁঁ আম 
সংহারকতাঁ, আম গম্যস্থান, আম কর্মসমর্পণের পার এবং আম 
আবনাশশ বাঁজ। 

হে অঙ্গন ! আমি সূর্যরূপে যথাসময়ে তাপ দান করি । জল 
আকর্ষণ করি । আবার যথাসময়ে সেই জল বর্ষণ করি । আমিই 
প্রাণগণের জীবন ও মৃত্যু এবং আমিই সং ও অসৎ। 

ধাক, বজ্‌ ও সাম-এই বেদবয়াবৎ যে যাজ্ঞিকেরা আগ্নিন্টোম 
প্রভৃতি ষজ্ঞ দ্বারা আমার পূজা করে এবং তার অবশিন্ট সোমরস 
পানে নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গে গমন করেন, তাঁরা পুণ্যলভ্য ইন্দ্রলোকে 
গমন করে সে স্থানে অলৌকিক দেবভোগ সকল প্রাপ্ত হন । 

তাঁরা সেই 'িশাল স্বর্গলোকের সর্বপ্রকার ভোগসখ লাভ 
করেন। পৃণ্যক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে প্রবেশ করেন। 
এইভাবে সেই কাম্যকার্ধকারীরা, বেদোন্ত কাম্যকর্মের অনম্ঠান- 
পূর্বক পুণ্য লাভ করে স্বর্গে ও মর্তে কেবল যাতায়াতই করতে 
থাকেন । 

যেসকল লোক অন্য কামনা পাঁরত্যাগ করে আমার ধ্যানেই 
নিরত থেকে সর্বতোভাবে আমারই উপাসনা করে, সর্বদা আমাতে 
সমাহতচিন্র_সেই সকল লোকের জীবনযাত্রা নিবাহের উপায় 
আঁমই কার। 

হে অর্জন! যারা ভান্ত ও শ্রন্ধাযুন্ত হয়ে অন্য দেবতার পূজা 
করে, তাঁরাও অজ্ঞানতা-পূর্কক আমারই পুজা করে। 

আমিই যে সকল বজ্ঞের ভোন্তা এবং ফলদাতা-_এই [বিষয়াট 
বথার্থর্‌পে তারা জানে না। তাই তারা নিচ্কাম কর্মফলমান্ত 
থেকে ভ্রম্ট হন। 
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অন্যান্য দেবতার পূজকেরা সেই সেই দেবতা লাভ করে। 
পিতিলোক-সেবকেরা 'পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় ৷ ভূতযাজণীরা ভূতে মিলিত 
হন, আর আমার উপাসকেরা আমাকে লাভ করে থাকেন । 

যে লোক ভান্তপূর্বক আমাকে পন্র, পূঙ্প, ফল ও জল দান 
করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত লোকের ভন্তিপ্রদত্ত সে-সমস্ত বস্তুই 
ভোগ করে থাঁকি। 

হে অজদন! তুমিযে কর্ম কর, যে ভোজন কর, আশ্নতে যা 
নিক্ষেপ কর, যে দান কর এবং যে তপস্যা কর, সে সমস্তই 
আমাতে সমর্পণ কর। 

এরূপ করলে তুমি শুভাশুভ ফলজনক কর্মের হাত থেকে 
মান্ত পাবে, অর্থাৎ কর্মফলত্যাগী হয়ে জীবত অবস্থায় জীবন্মত্ত 
হবে এবং দেহত্যাগের পর আমাতে লীন হবে । 

আমি সকল প্রাণীর বিষয়েই সমান । সুতরাং কেউই স্বভাবত 
আমার বিদ্বেষের বা প্রীতির পান্র নয়। তবে যাঁরা ভান্তপূর্বক 
আমার সেবা করেন, তারা আমার ভেতরে থাকেন । আ'মও তাঁদের 
ভেতরে থাঁকি। 

মানুষ পূর্বে গুরুতর পাপাচরণ করেও পরে যাঁদ অনন্যসেবা 
হয়ে আমার সেবা করেন-_-তাহলেও তাঁকে সাধ্‌ বলেই মনে করতে 
হবে। কেন না, তান সেরূপ করায় যথার্থ বাদ্ধর কাজই করেন । 

সেই দুরাচারপরায়ণ লোক আমার ভান্তর মাহাজ্ম্যে সত্বরই 
ধার্মিক হয়ে পড়েন এবং চিরকালের জন্যে তাঁর দুরাচার নিবৃত্তি 
পায়। অতএব অর্জন ! তুমি আমার এই কথাটিকে প্রাতজ্ঞার 
মতো স্মরণে রেখ যে আমার ভন্ত নষ্ট হয়না ।. 

হে অর্জন! মারা নিকৃষ্ট জাতি কিংবা স্বীজাতি বা বৈশ্য 
জাতি অথবা শ্রুজাতি, তাঁরাও ভান্তপূর্বক আমার শরণাপন্ন 
হয়ে পরম গাঁতই লাভ করেন । 

অতএব পবিন্ন ব্রাহ্মণগ্রণ এবং ধামিক ক্ষ্রিয়গণ আমার ভন্ত হয়ে 


১৯২ 


যে পরম গাঁত লাভ করবেন- এ বিষয়ে আর কি বন্তব্য থাকতে 
পাবে? সদতরাং অহন, তুমি এই আনত্য এবং অসুখময় 
মনুষ্যদেহ লাভ করে আমাকে ভান্ত কর। 

আমার প্রতি মনোনিবেশ কর । আমার ভস্ত হও । আমার পূজা 
কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এভাবে সংপরায়ণ হয়ে এবং 
আমাতে চিত্ত সমাহিত করে আমাকেই লাভ করতে পারবে । 


দশম অধ্যায় 


কৃষ্ণ বললেন, মহাবাহ অর্জন! আমি তোমারই িতকামনা- 
বশত প্রগীতিসম্পন্ন হয়ে তোমার নিকট যা বলব, আমার সেই উত্তম 
বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর । 

দেবগণ বা মহার্ধগণ আমার উৎপান্তর বিষয় জানেন না। 
কারণ আমি সব" প্রকারেই দেবগণ ও মহাষগণের আদি । 

মানুষের মধ্যে মোহশন্য যে মানূষ, আমাকে আঁদাবহশন, 
জন্মরাহত এবং সর্বলোকের ?নয়ন্তা বলে মান্য করেন, সেই মানুষ 
সমস্ত পাপ হতে মত্ত হয়৷ 

বদ্ধ, জ্ঞান, মোহশ[ন্যতা, ক্ষমা, সত্য, বাহরানল্দিয় দমন, সুখ, 
দুঃখ, উৎপত্তি, বিনাশ, ভয়, আশ্বাস, আঁহংসা মনের নিবিকারতা, 
সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও নিন্দা--মানবগণের এই সকল 
নানাবিধ ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে । 

ভূ ও প্রকৃতি সাতজন, সমক প্রভাতি চারজন-_এই এগারজন 
প্রাচীন মহার্ধ এবং স্বয়ভ্ড প্রভীতি চোদ্দজন, সংপরায়ণ এই 
মহাত্ারা বুক্ষর্পণ আমার মন থেকেই জন্মোছলেন । জগতের 
এই সকল লোক তাঁদের সন্তান । 

যেলোক আমার এই সম্পদ এবং এদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
যথার্থ রূপে জানেন, সেই লোক যে আবিচালিত যোগয্দস্ত হয়-_এ 


বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 
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আমি সমন্ত জগতের উৎপাত্তর কারণ । আমা হতে বদ্ধ প্রভীত 
সমস্ত ভাব উদ্ভূত হয়। এট বুঝে জ্ঞানীরা পর্বদা আমার 
ধ্যানে মগু হয়ে আমার সেবা করতে থাকেন । 

জ্ঞানরা সর্বদাই আমাতে চিত্ত সমার্পত করে রাখেন । 
আমার উপাপনার জন্যেই তাঁদের জীবন- এরূপ মনে করেন এবং 
সভা প্রভৃতি স্থানে আমার বিষয়ই পরস্পরকে বোঝাতে থাকেন আর 
ণশয্যদের নিকট আমার বিষয়ই বলেন। এইভাবে তাঁরা সবন্দাই 
সল্তুষ্ট ও নিমগ্ব থাকেন । 

প্রীতিপূরক আমার সেবাকারণ এবং আমাতে 'নবোদতাঁচত্ত 
সেই জ্ঞানীগণকে সেইরূপ জ্ঞান দান করে থাঁক-_যার দ্বারা তাঁরা 
আমাকে লাভ করতে পারেন । 

আমি সেবকাঁদগের বাাদ্ধিবৃতক্ততে থেকে দয়া প্রকাশ করার 
জন্যে উজ্জ্বল জ্ঞানর্প দপ দ্বারা তাঁদের অন্ঞান অন্ধকার নষ্ট 
করে থাকি। 

অর্জুন বললেন, দেব! আপাঁন পরবন্ধ, পরম তেজ ও অত্যন্ত 
পাঁবন্ন। কেন না সকল খাষ, দেবার্ধ নারদ, আসত, দেবল ও 
বেদব্যাস আপনাকে পুরঃষ, বিনত্য, অলোিকক, আঁদদেব, জল্মহীন 
ও সর্বব্যাপক বলে থাকেন এবং আপনি নিজেও তা বলছেন । 

হে কেশব ! তুমি আমার নিকট যা বললে, আ সমস্তই আম 
সত্য বলে মনে কার । কারণ, হে ভগবান ! দেবগণ বা দানবগণও 
আপনার আবিভাঁবের কারণ জানেন না। 

হে পদরুষোত্তম ! হে সমস্ত ভূতের উৎপাদক! হে সকল ভূতের 
অধাম্বর ! হে দেবগণেরও আরাধ্য! হে বিশ্বপালক! আপাঁন 
নিজেই গনজেকে জানেন । 

আপাঁন যে সকল বিভূঁতি (সম্পদ ) দ্বারা এই বদ্ধাণ্ডে ব্যাপ্ত 
রয়েছেন, আপনার সেই 'বিভাতিগুলি অলৌকিক বটে। অতএব 
আপাঁন আপনার সেই বিভীতিসকল আমার কাছে বলতে পারেন। 
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হে মহাপ্রভাবশালীন ! আম সর্বদা ধ্যান করেও কিভাবে 
আপনাকে জানতে পারব 2 ভগবন:! আমি কোন কোন পদাথে 
আপনাকে "চন্তা করব ? 

হে জনার্দন ! আপাঁন প্দনরায় 'বস্তাঁরত ভাবে সবভৃতের সঙ্গে 
আপনার সম্বন্ধ ও সম্পদের কথন বলুন। কারণ আপনার 
অমৃতগয় বাক্য শুনে আমার তীপ্ত হচ্ছে না। 

কৃষক বললেন, হে কৌরবশ্রেছি! আমার বিভাতসকল 
অলোৌিকই বটে । তবে তার মধ্যেকার প্রধান প্রধান 'বিভূতিগহীলই 
তোমাকে বলব। কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই। 

হে অর্জন! আম সমস্ত প্রাণশর হদয়াস্থিত জীবাত্মা এবং 
আম সকল পদাথে"র উৎপাত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ । 

দ্বাদশাদত্যের মধ্যে আম বিষ নামে আঁদত্য, তেজোময় 
প্দাথের মধ্যে আমি ব্যাপ্তকিরণশালী সৃধ' । উনপঞ্াশং বায়ুর 
মধ্যে আমি মরীচি নামক বায়ু এবং রাবিতে আকাশে দীপ্তিশালগ 
পদার্থের মধ্যে আম চন্দ্র । র 

আম চার বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দুয়ের 
মধ্যে মন এবং প্রাণগণের মধ্যে চেতনা । 

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আম শিব, ক্ষ ও রাক্ষলগণের মধ্যে আম 
কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে আম আগ এবং উচ্চ পর্বতের মধ্যে আম 
সুমেরু। 

হে অর্জন! তুমি আমাকে রাজপুরোহতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" 
বহম্পাত বলে অবগত হও । সেনাপাতিগণের মধ্যে আমি কার্তিক, 
এরং জলাশয়সমহের মধ্যে আম সমন ৷ 

আম মহাঁষদের মধ্যে ভূগ্‌ । পদরূপ বাক্যের মধ্যে প্রণব, 
যজ্জের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবরসমূহের মধ্যে হিমালয় । 

আম সমস্ত বক্ষের মধ্যে অন্বথ বৃক্ষ । দেবাঁষগণের মধ্যে 
নারদ । গন্ধবাদগের মধ্যে চিত্র এবং স্থাবরসমূহের মধ্যে 
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হিমালয় এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মনি । 

হে অন! তুমি আমাকে অশ্বের মধ্যে ক্ষীরোদ সাগরোৎপন্ন 
উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তিশ্রে্ঠ মধ্যে এরাবত এবং মানুষের মধ্যে রাজা 
বলে জেনো । 

আম অস্ত্রের মধ্যে বন্দর, ধেন্‌র মধ্যে কামধেনু, কামের মধ্যে 
সন্তান উৎপান্তর হেতু কাম এবং সর্পের মধ্যে বাসুকি। 

আম নাগের মধ্যে অনস্ত। জলজন্তুর মধ্যে বরণ । পভ 
লোকের মধ্যে অযমা এবং নিয়মকারণীগণের মধ্যে যম । 

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রল্হাদ । সংখ্যাকারিগ্রণের মধ্যে কাল, 
পশুগণের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষীসমূহের মধ্যে গরুড়। আম 
বেগগামীদের মধ্যে বায়ু, অস্ত্রধারিগণের মধ্যে দাশরাথ রাম, 
মৎস্যের মধ্যে মকর এবং নদীর মধ্যে গঙ্গা । 

হে অর্জুন! আম ভেতিক সৃষ্টির আদ, মধ্য ও অন্ত। 
[বদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প-_ এই তিন 
প্রকার কথার মধ্যে আম বাদ। 

আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে আকার । সমাসসমূহের মধ্যে 
দ্বন্দ সমাস, অক্ষয় কাল এবং সর্বব্যাপী কর্মফলদাতা বিধাতা । 

আম সবহারী মৃত্যু, উন্নাতশল লোকাদগের উন্নাতর কারণ 
এবং নারীজাতির মধ্যে কীতি, শ্ত্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি 
ও ক্ষমা । 

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দোবদ্ধ মন্তের মধ্যে আম 
গায়ত্রী, বারোট মাসের মধ্যে আম অগ্রহায়ণ মাস এবং ছটি খাতুর 
মধ্যে আঁম বসন্ত খতু। 

আম প্রতারণাকারদের দযতশ্রণীড়া, প্রভাবশালীদের প্রভাব, 
জয়শদের জয়, উদ্যমীদের উদ্যম এবং সাত্ুকগণের ধর্ম, জ্ঞান, 
বৈরাগ্য ও এমব। 

আম ষদুবংশীয়গণের মধ্যে কৃ । পাণ্ডবগণের মধ্যে জন । 
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মূনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কাবিগণের মধ্যে শূঙ্কাচার্ষ ! 

আমি দমনকারগণের দমনের প্রধান উপায়দণ্ড । জয়াভ- 
লাষাদগের নশীত, গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে মৃনিভাব এবং 
তত্তজ্ঞানাদগের তত্তুজ্ঞান । 

হে অর্জন! সমস্ত ভূতের যে কিছু বীজ, সে সকলই 
আমি । আমা ব্যতীত ঘা থাকতে পারে, এমন হ্থাবর বা জঙ্গম 
কোনো ভূতই নেই। 

পরস্তপ অর্জন ! আমার উত্তম 'বভূঁতিগীলর শেষ নেই। 
কিন্তু পূর্ব অপেক্ষা বিস্তত হলেও তা তোমার নিকট সংক্ষেপে 
বললাম । 

হে অর্জন! জগতে এ*বর্যশালী, শোভাযুন্ত কিংবা যে যে 
বস্তু আছে সেই সেই বস্তুকেই তুমি আমার তেজের অংশ-সম্ভূত 
বলে অবগত হও । 

অথবা অর্জুন! এত বেশী জ্ঞাত হয়ে তোমার কী হবে? 
আমি আমার এক অংশ দ্বারা এই জগৎ ব্যাপী অবস্থান করছি । 


একাদশ অধ্যায় 


অর্জুন বললেন, ভগবন ! আপাঁন আমার প্রাত অনগগ্রহ প্রকাশ 
করার জন্যে গোপনণয় ও উত্তম আত্মীবষযয়ে যে কথাগ্াঁল 
বলেছেন তাতে আমার এই ভ্রম দূরীভূত হয়েছে। 

হে পদ্মপলাশলোচন ! আমি আপনার নিকট থেকে 'বিদ্তরধ্কমে 
জগতের উৎপাঁত্ত ও বনাশের কথা শ্রবণ করলাম এবং আপনার 
অক্ষর মাহাত্যের কথাও শুনলাম । 

হে পরমেশ্বর! আপাঁন আপনার সম্বন্ধে যা বললেন, তা 
সত্য। হে পুরুষোত্তম! আম আপনার পরমে*বর রূপ দেখার 
ইচ্ছে কাঁর। 

প্রভু! আম আপনার সেই রূপ দেখার যোগ্য-যাঁদ এমন 
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মনে করেন, তবে যোগেশবর! আপাঁন আমাকে আপনার সেই : 
আঁবনশ্বর রূপ দর্শন করান। 

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন ! তুমি আমার শত শত ও সহম্্ সহম্্র 
রূপ দর্শন কর । সেগুলি নানাপ্রকার, অলৌকিক, বহবর্ণ এবং 
বহুবিধ আকৃঁতাঁবাশিষ্ট । 

হে ভরতনন্দন! তুমি আমার রূপে দ্বাদশাঁদিত্য, অস্টবসহ, 
একাদশ রুদ্র, দুই আঁম্বনকুমার এবং উনপণ্াশৎ বায়ু দর্শন 
কর। আর পূর্বে বা দেখ নি-সের্প অনেক আশ্চর্য রুপ 
অবলোকন কর । 

হে অর্জন! তুমি এখনই আমার এই শরীরের এক অংশে 
স্থিত সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম-সমান্বিত সমগ্র জগৎ দর্শন কর এবং অন্য 
যা কিছ দর্শন করার ইচ্ছে কর তা-ও দর্শন কর । 

কিন্তু অর্জুন! তুমি তোমার এই স্বাভাবক চমণচক্ষু দ্বারা 
আমার রূপ দেখতে সমর্থ হবে না। সুতরাং তোমাকে আমি দিব্য 
চক্ষু: দান করছি । তার সাহায্যেই তুমি আমার এমবারক রূপ 
দর্শন কর। 

সঞ্জয় বললেন, রাজা ! মহাযোগেম্বর কৃষ্ণ এরূপ বলার পর 
অর্জনকে এশবারক বিশ্বর্প দর্শন করালেন । সেই বিশ্বরূপে 
বহুতর মুখ, অসংখ্য নয়ন, অনেক অদ্ভুত অন্তুত দৃশ্য, অলোকক 
অসংখ্য অলঙ্কার এবং উত্তোলিত বহুতর অস্ত্র ছিল। আর সেই 
রূপের গলদেশে দিব্য মাল্য, পারধানে স্মন্দর বস্ত্র এবং অঙ্গে 
অলো'কিক গন্ধের অনুলেপন ছিল । বিশেষত সে রূপ সবশ্চির্য ময়, 
অসাধারণ দীপ্তশালশী, অসীম ও সকল দিকেই মুখযুস্ত ছিল। 

আকাশে একদা যাঁদ সহম্ত্র সৃষে'র প্রভা প্রকাশ পায়-_-তাহলেই 
সেই প্রভা সেই মহাত্মার তুল্য হতে পারে । 

তখন অর্জন দেবাঁদদেব নারায়ণের সেই শরীরের এক অংশে 
নানাভাগে বিভন্ত সমগ্র জগৎ দেখতে পেলেন । 
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তারপর অর্জন বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাণ্সিত তনু হয়ে অবনত 
মঞ্তকে ভগবানকে নমস্কার করে কৃতাঞ্জালপুটে বলতে লাগলেন । 

অর্জন বললেন, দেব! আমি আপনার শরণীরে সমস্ত দেবতা, 
সকল প্রাণী, আপনারই নাভিপদ্মস্থিত প্রজাপাঁতি রক্গা, মরশচি 
প্রভৃতি খাষ এবং সমগ্র দিব্যসর্পগণকে দেখাছ। 

ঝবরপ! বিএবনাথ! আম আগনার অনেক বাহন, বৃহত্তর 
উদর, অসংখ্য মুখ ও অনেক নয়ন দেখাছ এবং সকল দিকেই অসীম 
রূপ দর্শন করছি। তাই আপনার আদ, মধ্য ও অন্ত দেখতে 
পাচ্ছি না। 

ভগ্নবন:! আম দেখাঁছ, আপনার মস্তকে মুকুট, দক্ষিণ হচ্জে 
গদা ও বাম হস্তে চক্র । সকল দিকেই দীণ্তশাল তেজঃপুঞ্জ, অতএব 
সকল 'দিকই প্রজ্জবীলত আগন ও সর্ষের ন্যায় দুযাতময়। এই 
সকল কারণে চমচক্ষ্‌ দ্বারা আপনাকে দেখা দভ্কর। 

আপাঁন মোক্ষার্থীগণের জ্ঞাতব্য পরব্রহ্ধ। আপাঁন এই জগতের 
পরম আশ্রয় । আপাঁন আঁবনশ*্বর ও চরস্থায়ী ধর্মের রক্ষক, 
আমার মতে আপাঁনই সনাতন পুরুষ । 

আপনার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই । তারপর শীস্তরও 
সীমা নেই । বাহরও সংখ্যা নেই । নয়ন দ্াট সর্ষ ও চন্দ্রের 
মতো জঙলছে । মুখটি প্রজ্জবলিত আঁগনর মতো উজ্জল । বিশেষত 
আপাঁন আপনার তেজে এই জগতাটকে সন্তপ্ত করছেন । ৃ 

হে মহাতআ্বন-! বিশ্বরপধারশ একমান্র আপাঁনই এই স্বর্গ ও 
মতের অভ্যন্তর দেশ ( আকাশ ) এবং সমস্ত 'দিক ব্যাপ্ত করেছেন । 
ফুদ্ধ দর্শনের নিমিত্ত আগত ন্রিভুবনের লোক আপনার এই অদ্ভুত 
ভয়ঙ্কর রুপ দেখে ভয়ে পণীড়ত হয়ে পড়ছে । 

অসুরাবতার ওই দুষেধিন প্রভাত আপনার ভেতরে প্রবেশ 
করছে । কতকগ্াল অসুরাবতার ভীত ও পলায়নে অসমর্থ হয়ে 
কৃতাঞ্জালপুটে আপনার স্তব করছে। আর মহর্ষিগণ ও 'সম্ধগণ 
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'জগতের মঙ্গন হোক' বলে পগক্গি স্তুঁতিবাক্য দ্বারা স্তব করতে 
থেকে আপনাকে নিরাক্ষণ করছেন । 

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, অস্টবসু, সাধবগণ, বশ্বদেবগ্ণণ 
অশ্বিনণকুমারদ্বয়, উনপণাশৎ বায়ু, পিতুলোকগণ, গন্ধবগণ, বক্ষগণ, 
অসুরগণ ও সিন্ধগ্ণ--এ+রা সকলে 'বাঁস্মত হয়ে আপনাকে অব- 
লোকন করছেন । ' 

মহারাজ! সমাগত ধার্মিক লোকগণ আপনার এই বিশাল 
রূপ দেখে ভয়ে আকুল হয়েছেন এবং আমিও অস্ছির হয়েছি । 
কারণ এই রূপে বহুতর মুখ, নয়ন, বাহ, উরহ, চরণ ও উদর 
রয়েছে এবং অসংখ্য বিশাল দন্ত থাকায় আতিভনীষণ হয়েছে । 

হে বিষ! আপনার রুপ গগন স্পর্শ করেছে । উজ্জবল ও 
অনেক বণ” প্রকাশ পাচ্ছে। বিশাল নয়নগুল জ্বলছে । এই 
রূপেও আপনি মুখব্যাদান করে রয়েছেন । সুতরাং আপনার এই 
রূপে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে । তাই আম 
ধৈধ' ও শাস্তি লাভ করতে পারাছ না। 

হে দেবে*শবর! আপনার মৃখগ্ল প্রলয়কালে আগনরাশর 
মতো জব্লছে। দন্তসমূহ বার হয়ে আসায় সেগাীঁলকে আত 
ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ৷ সৃতরাং এই মুখগ্াল দর্শন করে আম দগভ্রমে 
পাঁতিত হয়োছ এবং শান্ত লাভ করতে পারাছ না। অতএব হে 
জগদাশ্রয়! আপান প্রসন্ন হোন । 

ওই ধৃতরান্ট্রের পুন্রেরা সকলে তৎপক্ষীয় রাজগণের সঙ্গে 
আপনার শরণরে প্রবেশ করছে ওই ভনম্ম, দ্রোণ ও কর্ণ আমাদের 
পক্ষবতর্ট যোদ্ধশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে আপনার দস্তাঁবশিন্ট ভয়ঙ্কর মুখ- 
মধ্যে সত্বর প্রবেশ করছেন এবং এদের মধ্যেই কতকগ্যাল বার 
আপনার দন্তান্তরে সংলগন হয়ে চার্ণত মস্তকে রয়েছেন বলে 
দেখা বাচ্ছে। 

নদীসমহের বহুতর ম্লোত যেমন সমুদ্রে পাঁতত হয়, তেমনি 
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ওই মনুষ্যবীরেরা আপনার উচ্জ্বল মুখসমহের মধ্যে প্রবেশ 
করেছেন । 

বেগবান পতঙ্গদকল যেমন আপনাদের মত্যুর জন্যে প্রদ্জবলিত 
আঁগ্বর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই বেগবান লোকগাল মৃত্যুর 
জন্যেই আপনারও মুখের ভিতরে প্রবেশ করছেন । 

হে নারায়ণ! অ'পানও উজ্জল মহখসমূহ দ্বারা সকল দিকের 
সেই সকল লোককে গ্রাস করে ভক্ষণ করছেন এবং আপনার ভয়ঙ্কর 
কিরণগুুলি তেজ দ্বারা সমগ্র জগৎকে পাঁরপূর্ণ করে সন্তভপ্ত করছে। 

হে দেবশ্রেম্ত ! এই ভয়গ্কর-মর্ত আপাঁন কে? আমাকে 
বলুন, জগতের আদ কারণ আপনাকে আম জানতে ইচ্ছে করি 
এবং আপনার আভিপ্রায়ও আমার কাছে দুবেধ্যি! আপনাকে আম 
নমস্কার করি। আপান প্রসন্ন হোন । 

কৃষ্ণ বললেন, অর্জন ! আমি লোকক্ষয়কারী অসাধারণ শাস্ত- 
শালী কাল, এখন এই লোকগ্ুুলিকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়োছি। 
সুতরাং 'বিপক্ষ-সৈন্যমধ্যে যে সকল যোদ্ধা রয়েছেন, তাঁরা সকলে 
তোমা ব্যতীতও জীবিত থাকবেন না। 

অতএব অর্জন ! তুম দণ্ডায়মান হও । যশ লাভ কর। শন্দু- 
দগকে জয় করে রাজ্য সমবশালী কর। আমি পূর্বেই এদের 
নিহত করোছ। তুম এখন কেবল নিমিত্ত হও । 

ভশম্স, দ্রোণ, কণ", জয়দ্রুথ ও অন্যান্য বীরগণকে আমিই 'নিহত 
করে রেখোছি । তুমি কেবল প্রহার কর। শোক-বেদনা অনুভব 
কোরো না। যৃদ্ধকর। যুদ্ধে শত্রাদকে জয় করতে পারবে । 

সঞ্জয় বললেন, কৃষ্ণের এই কথাগুলি শুনে অর্জন অত্যন্ত 
ভীত, কাঁম্পত ও অবনত হয়ে নমস্কার করে কৃতাঞ্জলিপুটে ও গদগদ 
স্বরে পুনরায় কৃষ্ণকে বলতে লাগলেন । 

অর্জুন বললেন, হে হষীকেশ ! আপনার গুণকীর্তনে জগতের 
লোক যে আনাঁন্দিত ও অন:রন্ত হয়, রাক্ষসেরা ভীত হয়ে যে 'দগ্‌- 
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বাদকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধ পুরুষেরা যে নমস্কার করেন, 
সে সমস্তই সঙ্গত। 

হে মহাত্বন:! আপাঁন ব্রহ্মারও স্টিকতাঁ। সুতরাং জগতের 
মধ্যে প্রধান গৌরবের পানর । অতএব সেই সিদ্ধ প্দরুষেরা আপনাকে 
নমস্কার করবেন না কেন? হেঅনভ্ত! হে দেবেবর! হে 
জগদাশ্রয়! কার্য মহতত্ প্রভৃতি এবং কারণ- মূল প্রভীত--উভয় 
থেকেই যা উৎকৃষ্ট সেই ব্রক্মাই আপনি । 

হে অনস্তরূপ! আপাঁন আদদেব, আপাঁন প্রুষ, আপাঁন 
প্রাচীন, আপাঁন এই জগতের পরম আশ্রয়, আপান জ্ঞাতা, আপাঁন 
জ্েয়। আপনি মহাতেজ এবং আপান সারা জগতে ব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছেন । 

আপাঁন বায়ু, আপাঁন যম, আপনি অগ্ঠি, আপাঁন বরুণ, আপান 
চন্দ্র, আপান প্রজাপাতি এবং প্রাপতামহ । অতএব সহম্রবার 
আপনাকে নমস্কার কার । বহুবার আপনাকে নমস্কার করি । 

হে সবস্বরূপ ! আপনাকে নমস্কার ৷ পৃষ্ঠে আপনাকে নমস্কার 
এবং সকল দিকেই আপনাকে নমস্কার কার। হে অনন্তবীর্ধ ! 
আপনার 'বধ্কমও অপাঁরমিত। আর আপাঁন সবাঁকছুর মধ্যেই 
ব্যাপ্ত রয়েছেন-.সেই জন্যেই সব হয়েছেন । 

হে ভগবন্‌! আম আপনার মহিমা কিংবা এই 1বশ্বরুপের 
বিষয় জানতাম না। তাই অনবধানতায় বা সৌহার্দবশত 
সখা মনে করে বলপর্বক আপনাকে “হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে 
সখে!' ইত্যাঁদ বলোছ। অথবা ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন এবং 
ভোজনের সময় একাকী আপনার প্রাত কিংবা অন্যান্য সখাদের 
সমক্ষে আপনাকে পাঁরহাস করার জন্যে যে অবজ্ঞা করেছি, এখন 
আম আপনার নিকট সেই সকল অপরাধের 'নামত্ত ক্ষমা প্রার্থনা 
করাছি। কেননা আপনার মাঁহমা অজ্ঞেয়। 

হে নিরুপমপ্রভাব ! নারায়ণ! আপাঁন এই চরাচর জগতের 
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পিতা । সকলেরই পৃজনীয় ও উপদেষ্টা এবং সব্পেক্ষগা আঁধক 
গৌরবের পান্ন। 'ভ্রভুবনে আপনার তুল্য কোনো লোকই নেই। 
আপনার অপেক্ষা প্রধান লোক আর থাকবেই বা দি করে ? 

অতএব দেব! আমি আমার দেহটিকে ভূতলে দণ্ডের ন্যায় 
[নপাঁতিত করে আপনাকে অস্টাঙ্গে প্রণাম করে প্রসন্ন করছি। 
আপাঁন তো জগতের অধীম্বর, জগতের পূজনীয় । সুতরাং পিতা 
যেমন পুন্রের, সখা যেমন সখার এবং পাতি যেমন 'প্রয়তমার 
অপরাধ ক্ষমা করেন, আপাঁনও সেইরপ আমার অপরাধ ক্ষমা 
করুন । 

হেদেব! আম আপনার অ-দস্টপৃব বিশ্বর্প দর্শন করে 
আনান্দত হয়েছি বটে, আবার আমার মন ভয়েও আকুল হয়েছে। 
অতএব হে দেবে*বর! আপনি আমাকে আবার সেই পূঝ্রূপই 
দেখান । হে জগদাশ্রয়! আপপান আমার প্রাতি প্রসন্ন হোন । 

[ব*বরূপ ! সহস্র বাহ! আমি আপনাকে সেইরপই মস্তকে 
মৃকুটযুক্ত এবং হস্তে গদা ও চক্কধারী অবস্থায় দেখার ইচ্ছে করি । 
অতএব আপাঁন আবার সেই দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্তি হোন । অথবা 
জল্মের সময়ে যেমন চতুভূজ মৃত হয়োছিলেন- সেরূপ হোন । 

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জন! আম তোমার প্রাত প্রসন্ন হয়ে 
1নজের এমবষে'র প্রভাবে এই তেজোময়, আবিনম্বর, ও আঁদিম-উত্তম 
[ব*্বরুপ তোমাকে দেখালাম । আমার এই 'িশ্বরূপ তম ভন্ন 
অপর কেউই পূর্বে দেখতে পায় নি । 

হে কুরুপ্রবীর । মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন কেউই বেদ পাঠ, যজ্ঞ, 
শাস্ত্রাধ্যায়ন, দান, ক্রিয়া এবং ভয়ঙ্কর তপস্যার দ্বারাও আমার 
[িম্বরপধারী রুপ- আমাকে দেখতে সমর্থ হন না। 

হে অর্জন! আমার এইরপ ভয়ঙ্কর মত দেখে তোমার 
যেন কোনো বেদনা বা মোহ না হয়। তুমি এখন নিভ'য় ও 
সন্তুষ্টচত্ত হয়ে পুনরায় আমার সেই কৃষ্ণরপেই দর্শন কর। 
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সঞ্জয় বলল, মহাদয়াল্‌ কৃষ্ণ অর্জহনকে এরপে বলে পুনরায় 
পূর্বের ন্যায় স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করলেন এবং তান পুনরায় শান্ত 
মৃত হয়ে ভীত অর্জনকে আম্বস্ত করলেন । 

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! আম তোমার এই সৌম্য মানব- 
মূর্ত দেখে এখন প্রাপ্তাচত্ত ও প্রকাতিষ্থ হয়েছি। 

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন ! তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তা 
দর্শন করা অন্য মানুষের পক্ষে আত দুছ্কর। কারণ দেবতারাও 
সর্বদাই এই রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন । 

হে অর্জন! তুমি আমাকে যে রূপে দেখলে এ রূপে অন্য 
কেউই বেদপাঠ, তপস্যা, দান, বা ষজ্ঞ দ্বারা আমাকে দেখতে সম 
হন না। 

িন্ত পরন্তপ অর্জুন । মানুষ অনন্যগামিনণ ভীন্ত দ্বারাই 
যথাযথ ভাবে, এই রূপে আমাকে জানতে, দেখতে এবং আমাতে 
প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। 

হে পাণ্ডুনন্দন ! যে লোক আমার পা প্রভাতি কাই করে, 
আমাকে প্রধান ভেবে অবলম্বন করে, আমার প্রাত ভান্তানিষ্ঠ, 
পুত্র কলন্রাঁদর প্রতি আসীন্তীবহশন হয় এবং সকল প্রাণীর প্রাতই 
শল্ুতাশন্য থাকে সেই লোকই আমাকে লাভ করে । 


ছাদশ অধ্যায় 


অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! যে ভন্তেরা সর্বদা উদ্যোগী হয়ে 
এমত আকার যুক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং ঘাঁরা হীন্দ্িয়াদর 
অগ্োচর নিরাকার পরব্রন্মের আরাধনা করেন । তাঁদের মধ্যে কারা 
প্রধান যোগাবৎ ? 

কৃষ্ণ বললেন, অর্জন ! দ় 'বম্বাসব্ন্ত যে সকল ভন্ত সর্বদা 
উদ্যোগী হয়ে আমাতে মনোনিবেশ করে আমার উপাসনা করেন, 
আমার মতে তাঁরাই প্রধান যোগাঁবৎ । 
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আর যাঁরা সর্ব সমান বুদ্ধিসম্পন্ন ও সকল প্রাণীরই হিত- 
সাধনে নিরত হয়, ইীন্দ্রিয়সমৃহকে বিষয়সমূহ থেকে মস্ত করে 
বাক্যের অগোচর, ইন্দ্রিয়ের আঁবষয়, সর্বব্যাপী, আঁচন্তনগয়, কুট্ছ, 
নাল্কয় ও নিত্য পরব্রন্মের উপাসনা করেন, তাঁরাও আমাকেই 
লাভ করেন। 

সেই নিরাকার ব্রন্দোপাসকগণের আঁধকতর রেশ হয়ে থাকে । 
কারণ মানুষ, আত দূগ্রখেই নিরাকার রক্গানজ্ঠা লাভ করতে পারে। 

হে অর্জন ! যাঁরা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে, সৎপরায়ণ 
হয়ে অনন্যাঁচত্তে ধ্যান করতে থেকে আমার উপাসনা করেন, 
আমাতে নবৌশতচিন্ত সেই ভন্তগণকে আম সত্বরই মত্যুযন্ত্ণাযুক্ত 
সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করে থাকি। 

অতএব হে অজন! তুমি আমাতেই মনস্থাপন কর এবং 
আমাতেই বুদ্ধি নিবোশত কর । তাতে দেহত্যাগের পর আমাতেই 
অবস্থান করবে _-এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 

অথবা হে অর্জন! তুম যদি আমাতে 'নশ্চলভাবে চিত্ত স্থাপন 
করতে না পার, তবে যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে লাভ করার 
প্রচেষ্টা কর। 

হে অর্জন ! তুম যাঁদ সে অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার 
পূজা প্রভাতি কার্ষে ব্যাপৃত হও । কেন না, আমার প্রীতির জন্যে 
কার্ধ করতে থেকেও তুমি 'সাদ্ধি লাভ করবে। 

অথবা হে অর্জন ! তুমি যাঁদ আমার প্রীতির জন্যেও কার্য 
করতে অসমর্থ হও, তাহলেও আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে সংযতচিন্ত 
ও বত্রশীল হয়ে সমস্ত কারের ফল ত্যাগ কর। 

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেচ্ত ॥ জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেচ্চ এবং 
ধ্যান অপেক্ষা সব কর্মফলত্যাগ শ্রে্ঠ । কারণ সেই ত্যাগের ফলেই 


শান্ত লাভ হয়। 
আমার যে ভন্ত কোনো প্রাণীর ওপরেই বিদ্বেষ করে না, 
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“অথচ 'মন্রভাবাপন্ ও দয়ালু থাকে, মমতায্ন্ত ও অহঙ্কার শূন্য হয়, 
সুখে ও দুঃখে সমভাব য্স্ত থাকে, অপকারীকেও ক্ষমা করে, 
প্রয়োজনীয় বস্তু পেলে বা না পেলেও সবসময় সন্তুষ্ট থাকে, 
আমার আরাধনায় উদ্যোগী, সংত-স্বভাব, আমার উপাসনায় 
দূঢ়ানশ্চয় হয় এবং আমাতে মন ও ব্যাদ্ধ সমর্পণ করে অবস্থান 
করে _সেই ভন্তই আমার প্রিয় হয় । 

মানুষ যা থেকে উদ্দিগ্ন হয় না, আবার যে মানুষ থেকেও উদ্বেগ 
(ভোগ করে না এবং স্বভাবতই আনন্দ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগাবহণন, 
আমার সেই ভন্ত লোকাপ্রয় । 

আমার যে ভন্ত কোনও বস্তুর স্পৃহা করে না, ভিতরে ও বাইরে 
পাঁবন্ন থাকেন, শন্ু ও মনরে উদাসীন হন, সর্ব প্রকার মনঃপণড়া 
বর্জন করেন এবং অর্জনরক্ষণাঁদ সবপ্রকার লৌকিক কাধ ত্যাগ 
করেন, সেই ভন্ত আমার প্রিয় । 

[যান ইন্টলাভেও হম্ট হন না, আনম্ট প্রাপ্ততেও দ্বেষ করেন 
না; ইন্টনাশেও শোকার্ত হন না, অপ্রাপ্ত বস্তুরও কামনা করেন 
না; সখের কারণ ও দুঃখের কারণ উভয়কেই পারত্যাগ্গ করেন 
এবং যান আমাতে ভাঁন্তশখল হন, তিনি আমার প্রিয় । 

শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, গ্রীঙ্ম, সুখ ও দুখে যাঁর সমান 
ভাব থাকে, পত্র ও কলম গ্রভীতর ওপরে যাঁর কোনও আসীন্ত থাকে 
না, নিন্দা ও প্রশংসায় ঘাঁর দুঃখ বা সুখ হয় না, যাঁর বাক্য সংযত 
হয়, যদচ্ছালব্ধ ষে কোনো বস্তু দ্বারা যান সন্তুষ্ট হন, যাঁর কোনো 
স্থায়ী গৃহ থাকে না, যাঁর আমার ওপর 'স্থিরব্া্ধি ও অচলা ভান্ত 
থাকে, সেই লোক আমার প্রিয় হন । 

যে সকল ভন্ত বিশ্বাসী ও সংপরায়ণ হয়ে আমারই কাঁথত 
অমৃততুল্য এই ধর্মশাস্তের সবপ্রকার আদর সম্মান করেন, তিনি 
আমার অত্যন্ত প্রিয় হন । 
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ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! প্রকাতি, পরুষ, ক্ষে্র, ক্ষে্রজ্ত, জ্ঞান 
এবং জ্ঞেয় এই সব আমি জানতে ইচ্ছা কার । 

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জন ! জ্ঞানীরা বলেন, এই শরীর হচ্ছে 
ক্ষেত । আর বিবেকিরা বলেন, এই শরীরাঁটকে ধান জানেন-- 
তান ক্ষেত্রজ্ঞ | | 

হে ভরতনন্দন ! তুঁম জেনে রাখ ষে, সর্বপ্রকার শরণরে যে 
জীব রয়েছেন, তা আমই । অতএব শরীর ও জীবের যে ভেদজ্ঞান, 
তাই তত্তুজ্ঞান, এই-ই আমার আভমত । 

হে অর্জন ! সেই ক্ষেত্রের যা স্বরূপ, যা ধর্ম, যা বিকার, যা 
থেকে উৎপাত্ত এবং যা অবস্হা, আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞের যা স্বভাব ও 
যের্প শীস্ত, সে সমস্তই তুম আমার নিকট শ্রবণ কর । 

বাঁশষ্ঠ প্রভাত খাঁষরা তা বহুভাবে বলেছেন, নানাবিধ বেদ 
পৃথক পৃথক করে ব্যাখ্যা করেছেন এবং য্যান্তযুন্ত ও নিশ্চিত 
অর্থযুস্ত বেদান্তসূত্রগ্ীলও তা প্রকাশ করেছে । 

পণ মহাভূত, অহওকার, বাঁধি, প্রকীতি, দশটি বাহারীন্দ্রয়, একটি 
অন্তারান্দ্ুয়, ইন্দ্রিয়ের পণ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দবেষ, সংখ, দুখ, শরীর, 
চেতনা ও ধৈ+ বিকার যুক্ত এই পদার্থগুলিকে আম ক্ষেত্র বলে 
উল্লেখ করলাম । 

বাক্য দ্বারা আত্মশ্বাথা না করা, মনে মনেও আত্মশ্বাথা না করা, 
পরাহংসা পাঁরত্যাগ, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, ভিতরে ও বাইরে 
পবিত্র থাকা, ধৈর্য ইন্দ্রিয়দমন, শব্দ-স্পশ প্রভৃতি বিষয়ে অনুরাগ 
না থাকা, গর্ব পারত্যাগ্, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও রোগ, দুঃখ ও 
দোষের আলোচনা করা, পহন্ত, কলন্ন ও গৃহাদির ওপরে আপান্ত বা 
প্রীত না থাকা, ইন্ট বা আনম্ট উপাঁস্হত হলে হর বা বিষাদ না 
হওয়া, আমার ওপরে নিয়ত ভান্ত থাকা, পাবিন্র স্থানে অবস্হান করা, 
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বিষয়প-সমাজে অনুরাগ না থাকা, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞান, আর মান্তর 
বিষয়ে আলোচনা করা- এইগ্যাল ততুজ্ঞানের সাধন । আর এ সকল 
ছাড়া আত্মশ্রাঘা করা প্রভৃত অজ্ঞানের সাধন ! 

যাজ্ঞাতব্য, তা এখন গিশদভাবে বলব- মুমূর্ষগণ যা জেনে 
মুক্ত লাভ করেন। অনাঁদ ও সবাশ্রেন্ঠ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য বস্তু । তাঁকে 
সংও বলা যায় না- অসৎও না'। 

1যাঁন সকল প্রাণীর দেহেরই হস্ত ও চরণকে গ্রহণ ও গমনকার্ষে 
প্রবাতিত করেন বান কল প্রাণীর দেহেরই নয়ন, মস্তক, ও মুখকে 
আপন আপন কার্ষে নিষ্যন্ত করেন, সেই জীবরূপ বরক্ম জগতে সকল 
দেহ ব্যেপেই অবস্হান করে । 

ব্র্মাসকল হীন্দ্রিয়ের বাত্গ্ীলকে প্রকাশ করেন অথচ তাঁন 
সকল হীন্দ্িয়াবহখন । বক্ষ কোনো পদার্থের সঙ্গে মীশ্রত নন অথচ 
সকল পদার্থ ধারণ করেন এবং ব্রক্গ সত্ত্ব প্রভাত গুণাবহগন, অথচ 
গুণগীল ভোগ করেন । 

ব্ুহ্দ পদার্থসমূহের বাইরে ও ভিতরে আছেন এবং স্হাবর- 
জঙ্গম সকল পদার্থেই তান । তবে তান সংক্ষত্ন বলে তাঁকে [বিশেষ 
রূপে জানা যায় না। 

সেই ব্রহ্ম আবভন্ত হয়েও প্রত্যেক ভূতেই যেন বিভন্ত হয়ে 
রয়েছেন এবং তাঁনই সমস্ত ভূতের সাস্ট, রক্ষা ও সংহার করেন । 

সেই ব্রহ্ম তেজেরও তেজ, অজ্ঞানম্ধকারের অতাঁত, জ্ঞানস্বর্প, 
জ্ঞানযোগ্য জ্ঞানলভ্যও বটে এবং সকল প্রাণশর হৃদয়ে আছেন । 

হে অন! এই আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় 
সংক্ষেপে বললাম । আমার ভন্ত এসব জেনে আমায় লাভ করতে 
পারেন । 

হে অজদিন! প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুটিকে তুমি অনাদি 
ও অনন্ত বলে জানবে । আর মহত্ব প্রভৃতি বিকার এবং সুখ, দুঃখ 
ও মোহ-_এইগদালিকে প্রকীতির কার্য বলে জেনে রেখো ! 
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কাঁপল প্রভাত সাংখ্যাচার্ষেরা বলেন, প্রকৃতি শরীর ও ভোগ- 
সাধক ইীন্দ্রয়বৃর্তিগালির কারণ এবং পুরুষ বা জীব সুখ, দুখ ও 
মোহভোগের হেতু । 

পুরুষ দেহাকারে পাঁরণত প্রকৃতিতে থেকে প্রকৃতির গুণ, সুখ, 
দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি ভোগ করেন এবং পুরুষের সুখ, দুঃখ ও 
মোহ প্রভৃতির আভলাষই তাঁর উৎকৃষ্ট মাধ্যম ও নিকৃষ্ট যোনতে 
জন্মের কারণ । 

প্রকীত থেকে সম্পণ ভিন্ন পুরুষ এই দেহে অবস্থান করলে, 
তাঁকে নিকটবত৭ সাক্ষী, অনুমোদক, রক্ষক, ভোগ-সম্পাদক, 
মহে*বর ও পরমাত্মা বলা হয়। 

[যাঁন এভাবে পুরুষকে এবং মহতত্্ প্রভৃতি ঠাবকারসমহের 
সঙ্গে প্রকীতিতে অবগত হতে পারেন, তান পণ্য বা পাপে প্রবৃত্ত 
হয়েও আর জন্মগ্রহণ করেন না। 

কতকগুলি যোগ মন দ্বারা ধ্যানের বলে আপনাতেই আত্ম- 
দর্শন করেন। অন্য যোগিরা সাংখ্যসম্মত উপায়ে আত্মসাক্ষাৎকার 
লাভ করেন এবং অপর যোঁগরা কর্ম দ্বারা আত্মদর্শন করে থাকেন । 

অন্য যোগিরা উত্ত ভ্রিবধ উপায়ের কোনো উপায়ই না জেনে 
কেবল অন্যের নিকট শ্রবণ করে ভগবানের উপাসনা করতে থাকেন । 
শ্রবণে ি*বাসকারী সেই যোগরাও অবশ্যই মৃত্যু আতম্কম করতে 
পারেন । ূ 

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অন! স্থাবর ও জঙ্গম-স্বরূপ ঘা কিছু বস্তু 
উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ক্ষেব্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উদ্ভূত হয়__ 
এঁঢই তুমি জেনে রাখ । 

যেলোক সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত এবং সর্বভূত 'বিনন্ট 
হলেও আবনাশী পরমেশ্বর-_পরমাত্মাকে দর্শন করেন--সেই লোকই 
বান্তাবক তত্ুদশী। 


যেহেতু সেই সমদশীঁ, সর্বভূতে অবাম্থিত ও সবণনয়ন্ত 


২০৯ 
বুক (৩য় )-_-১৪ 


পরমাত্মাকে সমান রূপে দর্শন করায় নিজে পরমাত্মার প্রাঁত হিংসা 
করে না, সে হেতুই তান পরম গাঁত লাভ করেন। 

প্রকীতই সকল কাধ করেন, কিন্তু আত্মা কোনো কার্য করেন 
না- এরূপ যান জানেন, তানই প্রকৃত জ্ঞানী । 

প্রলয়কালে সকল পদার্থই ব্রন্মে আশ্রয় নেয়, আবার সূশ্টিকালে 
রগ হতে বিস্মাতি লাভ করে- এই সত্য যখন মানুষ জানতে পারে 
তখন সে রন্গত্ব লাভ করে । 

হে অর্জন ! এই পরমাত্মা কারণহীন, গুণহণন বলে [বকারহশীন 
এবং ইন জীব শরীরে থেকেও কোনো কর্ম করেন না কিংবা 
কোনো কর্মফলে লিপ্ত হন না। 

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও সুক্ষ বলে কোনো বস্তুর 
সঙ্গেই 'মীশ্রত হয় না, সেইরূপ আত্মা সকল শরীরে অবস্থান করেও 
কোনো কর্মফলের সঙ্গে সম্পকর্যন্ত হন না। 

হে ভরতনন্দন! এক সূর্য যেমন এই সমগ্র জগৎ প্রকাশ 
করে, সেরূপ এক পরমাত্মা সকল ক্ষেত্রকে (মহাভূত প্রভাতি সকল 
পদার্থকে ) প্রকাশ করেন । 

যাঁরা জ্ঞান-নয়নে এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেন্রজ্ধের ভেদ এবং প্রকাত 
থেকে আত্মার ম্ীন্তর উপায় জানেন, তাঁরা মান্ত লাভ করেন । 


চতুর্দশ অধ্যায় 


কৃষ্ণ বললেন, আম তোমার নিকট সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে অত্যন্ত 
উত্তম জ্ঞানের বিষয় পুনরায় বলব-সেই সব জ্ঞান লাভ করে 
মুনিরা এই দেহবন্ধন থেকে মানত লাভ করেছেন । 

সেই মুনিরা এই জ্ঞান অবলম্বনপূর্বক আমার স্বরূপতা লাভ 
করে সৃষ্টির সময়েও আর জন্মগ্রহণ করেন না বা প্রলয়ের সময়েও 
আর যাতনা লাভ করেন না। 


». হে ভরতনন্দন ! মূল প্রকীত আমার গভধান করার স্থান__ 
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আমি সৃঁঞ্টর প্রান্তে সেই মূল প্রকাতিতে গভারধান করে থাকি। 
তারপর তা থেকে সমস্ত পদার্থের উৎপান্ত হয়। 

হে অর্জন! ষে সকল শরার সর্বপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে, প্রকীতিই সেগুলির কারণ, অথাৎ মাতা। আর আ'ম 
সেগালির জীবনদাতা পিতা । 

হে মহাবাহ অজদিন ! স্বত্ত, রজ, তম-_এই তিনটি গুণ সকল ' 
দেহেই জীবকে বন্ধন করে রাখে । 

হে নিষ্পাপ অন ! তার মধ্যে নিমল শান্ত স্বত্ুগণ অনাদি 
আঁবদ্যার প্রভাবে সখ ও বিষয়বোধের আসান্ত দ্বারা জীবকে 
বন্ধন করে । 

হে অর্জুন! তুমি জেনে রাখ, রজোগুণ থেকে রাগ, তৃষা ও 
আসাঁন্ত জন্মে এবং সেই রজোগুণ কার্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা জীবকে 
বন্ধন করে । 

হে ভরতনন্দন ! তুম এও অবগত হও যে, তমোগুণ অক্ঞানত 
থেকে উৎপন্ন হয় এবং সকল প্রাণীর ভ্রম উৎপাদন করে । আর 
প্রমাদ, আলস্য ও 'নদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধন করে রাখে । 

হে ভরতনন্দন ! স্বত্বগণ জীবকে সুখে আসন্ত করে, রজোগুণ 
তাকে কমে প্রবৃত্ত করে এবং তমোগণ জ্ঞানকে আবৃত করে 
জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়োজিত করে । 

হে ভরতনন্দন ! স্বত্গুণ, রজ ও তমোগঃণকে আঁভভূত করে 
কখনও প্রবল হয় । রজোগুণ, স্বত্ত্র ও তমোগুণকে জয় করে কোনো 
সময় বাদ্ধি পায়। আবার তমোগুণও স্বত্ব ও রজোগুণকে পরা- 
ভূত করে এক এক সময়ে আঁধক হয়ে থাকে । 

এই দেহের সকল হীন্দ্রয়ে বখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উপাচ্ছিত হয়, 
তখন স্বত্বগুণ বাঁদ্ধ পেয়েছে বলে জানবে । 

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! রজোগণ বিশেষ বৃদ্ধি পেলে লোভ, কার্যের 
প্রচেষ্টা, কার্যারগ্ত, আশার আঁনবৃত্তি এবং অলভ্য লাভের ইচ্ছা-_- 
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এইগ্দাীল উৎপন্ন হয়। 

হে কুরুনন্দন ! তমোগ্‌ণ আঁধক বৃদ্ধি পেলে অজ্ঞান, কর্তব্য- 
কার্ষে অপ্রবৃত্তি, শ্রবণাদি কার্ধে অমনোযোগ এবং ভ্রম-এইগুলি 
উপাঁস্থত হয় । 

সত্বগূণ বিশেষ বাদ্ধ পেলে যাঁদ প্রাণী প্রাণত্যাগ করে, তবে 
সে উত্তম দেবতাসেবকগণের প্রাপ্য- নিদেষি লোকসকল প্রাপ্ত হয় । 

রজোগুণের প্রবল অবস্থায় মানুষ মৃত্যুমূখে পাঁতত হয়ে কমসিন্ত 
মনুষ্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগহণের বৃদ্ধির সময়ে 
মানুষ দেহত্যাগথ করে পশহপক্ষী ও স্থাবর যোনিতে উৎপন্ন হয় । 

মুনরা বলেন, পূববজন্মে সাঁত্বক ধর্মকম" করে থাকলে ইহলোকে 
মানৃষের নিমল সুখ ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পূবজন্মে রাজাঁসক 
কার্য করে থাকলে ইহজন্মে দুঃখ হয়ে থাকে এবং পুঝজলন্মে 
তামাঁসক কাজকর্ম করে থাকলে ইহলোকে অক্নতা উৎপন্ন হয়। 

প্রধানত সত্তগ্‌ণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং 
তমোগ্‌ণ থেকে অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়। আবার সেই জ্ঞান থেকে 
সুখ, লোভ থেকে দুঃখ এবং অজ্ঞানতা থেকে প্রমা্দ ও মোহ জন্মে । 

সত্গুণের কার্ধকারী সানত্বক লোকেরা উধের্ব সত্যলোক পযন্ত 
গমন করেন । রজোগুণের কার্ধকারী রাজাঁসক লোকেরা মর্তলোকে 
থাকেন । আর তমোগ্‌ণের কার্যকারী তামাসক লোকেরা নচের 
দিকে প্রথমে নরকে গমন করে পরে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । 

প্রকীতি ও প্রকৃতির কার্ধ_দেহ ও হীন্দ্িয়াদ ভিন্ন অপর কেহই 
করেনা । জীব ষখন এটি উপলাব্ধ করে এবং প্রকৃতি ও তার 
কার্য-দেহ ও হীন্দুয়াদ থেকে বর্গ ভিন্ন- যখন জীব এটি জ্ঞত 
হয় তখন সেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করে । 

মানুষ, দেহের উৎপাদক এই তিনটি গুণকে আঁতক্রম করে জন্ম, 
মৃত্যু ও জরার দুঃখ থেকে ম্যন্ত হয়ে মীন্ত লাভ করে। 

অর্জন বললেন, হে প্রভু! যান এই তিনটি গুণ আতঙ্কম করেন 
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তান ি রকম লক্ষণসম্পন্য হন £ তাঁর আচারই বা কিরূপ হয় £ 
1ক প্রকারেই বা এই তিনটি গুণকে আঁতধম করা যায় ? 

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জন! সত্গুণের কাষপ্রকাশ, রজোগণের 
কার্ধপ্রকৃতি এবং তমোগুণের কার্যমোহ এগুলি দুঃখজনক হয়ে 
উপ্পাস্িত হলেও 'যাঁন ওগুলর ওপর 'বদ্বেষ করেন না এবং সেগাল 
গত হলেও-_সখজনক বলে পুনরায় আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকে, 
গ্রুণাতীত বলা হয়। যান সর্বদা উদাসঈনের ন্যায় অবস্থান 
করেন, অথচ সুখ-দুহখ-মোহে বিচলিত হন না--সত্ত প্রভৃতি গুণের 
য়া চলছে মনে করে ধীর ভাবে থাকেন, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই 
অধীর হয়ে পড়েন না; যান সর্বদা আত্মীনষ্ঞ ও ধীর হয়ে থাকেন, 
যাঁর কাছে সুখ ও দুঃখ সমান, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমান, প্রিয় 
ও আপ্রয় সমান এবং নিন্দা ও প্রশংসা সমান এবং যানি সম্মানে 
ও অপমানে সমান থাকেন, মিত্র ও শন্রুপক্ষকে সমান জ্ঞান করেন, 
দৈহিক কার্য ভিন্ন অপর সকল কার্যই পাঁরত্যাগ করেন, তাঁকে 
গুণাতীত বলে । 

যান অনন্যগামনশ ভান্ত দ্বারা আমার সেবা করেন, তান এই 
গুণগনীল আতঙ্রম করে মীন্ত লাভ করতে সমর্থ হন। 

হে অঞ্জন! আমি মান্তরুপ-আঁবনম্বর ব্রন্গাত্ব, চিরস্হায়ী 
ধর্ম এবং একাঁন্তক সখের আশ্রয় । 


প্র্দশ অধ্যায় 


কৃষ্ণ বললেন, বেদ ও মহষিগণ বলেন, এই সংসার একাঁট অশ্ব 
বক্ষ-স্বরুপ । উধর্ব (পরব্রন্ম) এর মূল। ব্রহ্মা থেকে স্হাবর 
পর্যন্ত সমস্ত পদার্থ এর শাখা এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রত্যহ নাশ 
ঘটলেও এর সম্পূর্ণ নাশ হয় না। আর বেদের কর্মকাণ্ড এর পর্ণ 
__যাঁন এসব জানেন, তিনিই বেদাঁবৎ ! 

সেই সংসার-বৃক্ষের কতকগ্যাল শাখা 'নচের দিকে এবং কতক- 
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গল শাখা ওপর 'দকে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। সে সকল শাখাই 
জল-স্বরুপ সত্ব, রজ ও তমো গুণে বাদ্ধ পেয়েছিল এবং শব্দ, 
স্পর্শ, রুপ, রস, ও গন্ধ সেই বৃক্ষের পল্লব-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। 
আর নিচের দিকে ও উপরের দিকে বিস্তৃত মূলগ্রুলি মর্তলোকে 
কমনিহ্ঞান কারয়ে থাকে । 

এই জগতের কোনো অজ্ঞানী লোকই এই সংসার-বৃক্ষের 
পৃবেন্তি রূপ, অবস্হা বুঝতে পারে না কিংবা এর আদ, মধ্যও 
জানে না। মুমূর্য লোক দংঢু বৈরাগ্যর্প অস্র দ্বারা দঢ় বদ্ধমূল 
এই সংসাররূপ অ*্বথ বৃক্ষকে ছেদন করে । তারপরে মানুষ সে 
পথে গমন করে আর প্রত্যাবর্তন করে না। যার থেকে আত পূর্ব 
কালে এই সংসার-বুক্ষ উৎপন্ন হয়ে বিস্তারক্লমে চলে আসছে, সেই 
আদ পুরুষেরই শরণ িলাম- এরপ স্হির করে সেই পরব্রন্মের 
অন্বেষণ করেন । 

যাঁদের অহঙ্কার ও মোহ থাকে না, রাগছেষ প্রভৃতি সংসর্গ দোষ 
1[তরোহিত হয়ে যায়, যাঁরা অধ্যাত্ম বিষয়েই আলোচনা করতে থাকে, 
যাঁদের কামনা একেবারে দূরীভূত হয়ে যায় এবং সুখ-দুঃখের ও 
শীত-গ্রীজ্মের সাঁহফ্কুতা থাকে, সেইসকল জ্ঞানীরাই সেই 'বকার- 
বহন পরব্র্ষকে লাভ করতে পারেন । 

যোগরা যাঁকে লাভ করে আর গফরে আসেন না, সেই পরব্রহ্মকে 
সূয'ও প্রকাশ করতে পারেন না, চন্দ্র ও না আগ্ুও না। সেই পরম 
তেজই আমি । 

আমারই প্রাতাঁবম্ব জীবলোকে চিরস্থায়ী জীবরপে গণ্য হয়ে 
চলেছে । আমার সেই প্রাতাঁবম্ব জীবলোকে চিরস্হায়ী, প্রকৃতিস্হ 
ইীন্দ্রয়গলিকে মনের সঙ্গে আকর্ষণ করে স্ব স্ব কার্ষে প্রবাতিতি 
করে থাকে । 

বায়ু যেমন পুষ্প প্রভাত থেকে গন্ধ নিয়ে গমন করে, সেরুপ 
জীব যখন এই দেহ থেকে বার হয়, কিংবা অন্য দেহে প্রবেশ করে, 
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সেই দু সময়েই মনের সঙ্গে এই ইীন্দ্িয়গৃলিকেও নিয়ে যায় । 

এই জীবাত্মা কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, "জিহবা, নাসিকা ও মনকে 
অবলম্বন করে থামে শব্দ, স্পর্শ, রুপ, রস ও গন্ধ অনুভব 
করেন । 

সখ-দুঃখ-মোহান্বিত জীবাত্মা যখন স্হৃলদেহ থেকে চলে যান, 
ণকংবা স্হুলদেহে থাকেন অথবা বিষয় ভোগ করেন, তখন অজ্ঞানীরা 
তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানিরা জ্ঞান-নয়নে দেখতে পান । 

যত্রবান ও সমাহতাঁচত্ত যোগিরা আপনাতে অবাঁস্হত রূপেই 
পরমাত্মাকে দেখতে পান, কিন্তু অশোধিতাঁচত্ত, নিকৃষ্টচেতা লোকেরা 
যত্রবান হয়েও তাঁকে দেখতে পায় না। 

হে অর্জন! স্ধাস্হত যে তেজ ও চন্দ্রীস্হত যে তেজ সমগ্র 
জগৎ প্রকাশ করে এবং আগ্মীচ্হিত যে তেজ সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে 
থাকে, সে সকল তেজই আমার বলে তুমি অবগ্গত হও । 

আম পাঁথবীর নিচে গিয়ে অনভ্তনাগ রূপে আপন শা্ততে 
পৃাথবীর সঙ্গে সমস্ত ভূত ধারণ করছি এবং জলময় চন্দ্র হয়ে ধান্য ও 
যব প্রভাতি সকল ওষধি পরিপুষ্ট করছি। 

আমি আগু রূপে প্রাণিগণের উদরের মধ্যে অবস্থান করে 
প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা বাদ্ধ পেয়ে চতুব্ধ ভুস্ত দুব্য পারপাক 
করতে থাঁকি। 

আম জীবরপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে রয়েছি। সুতরাং আমা 
থেকে প্রাণগণের স্মরণ ও জ্ঞান এবং িস্মরণ ও অজ্ঞান হয়ে থাকে। 
[বিশেষত সকল বেদেরই বেদ্য আমি এবং বেদান্ত সম্প্রদায় প্রবতক 
আমি, আর বেদজ্ঞও আম । 

[ববোঁকরা বলেন, জগতে ক্ষর ও অক্ষর নামে দ্বিবধ পুরুষ 
আছে, তার মধ্যে সকল শরণর-_ক্ষর পুরুষ আর সেই শরারস্হিত 
জীব অক্ষর পুরুষ । 

যান সেই ক্ষর ও অক্ষরাবহীন, তান উত্তম প্রুষ বা 
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পুরুষোত্তম। জ্ঞানিরা তাঁকে পরমাত্বা বলেছেন । বিকার-বিহণীন 
এবং আপন মায়া দ্বারা সবানয়ন্তা সেই পরমাত্মা ভ্রিভুবনে আঁধচ্ঠান 
করে তা রক্ষা করছেন । 

আম যেহেতু ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম, সেই 
হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে প্রাসন্ধ হয়োছ। 

হে ভরতনন্দন ! মোহবিহশন যে লোক আমাকে এরুপ 
পুরুযষোত্রম বলে জানে, সে লোক সবজ্ঞ হয়ে সবপ্রকারে আমার 
সেবা করে। 

হে নিষ্পাপ ভরতনন্দন! আমি তোমার নিকট এই আত 
গোপনীয় শাস্ত বললাম । মানূষ এসব জ্ঞাত হলে জ্ঞানী ও 
কৃতকাষ হয়। 

ষন্টদ্রশ অধ্যায় 

হে ভরতনন্দন ! 'নিভ'রতা, মনের নির্মলতা, জ্ঞান, নিষ্ঠা, 
যোগাভ্যাস, দান, বাহারীন্দ্রয়দ মন, যজ্ঞানষ্ঠান, বেদপাঠ, তপস্যা, 
সরলতা, প্রাণহিংসা না করা, সত্যাচরণ করা, ক্রোধ বন, সন্ন্যাস, 
অন্তঃকরণ দমন, খলতা পাঁরত্যাগ, প্রাণগণের ওপরে দয়া করা, 
কোমলতা, অকার্যকরণে লঙ্জা, চাঞ্চল্য প্রকাশ না করা, তেজ, ক্ষমা, 
ধৈর্য, পাঁবর্তা, কারও অপকার না করা এবং আঁভমান ত্যাগ করা-_ 
এই গুণগুলি দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকেরই হয়ে থাকে। 

হে অর্জন! কপটতা, গর্ব, অহওকার, ক্রোধ, নিম্ঠুরোন্ত ও 
অন্ঞানতা--এই দোষগ্ীল অসংরপ্রকীতি ষুন্ত লোকের জন্মে থাকে । 

হে পাণ্ডুনন্দন ! ত্তানগণের মতে, দৈবীপ্রকীতি জ্ঞান জান্ময়ে 
মৃন্ত সম্পাদন করে, আর আস:রীপ্রকীতি অজ্ঞান রেখে কমই 
করাতে থাকে । অজদন! তুমি দৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়েই জন্মে, 
সুতরাং শোক কোরো না। 

হে অন ! এই জগতে দৈবী ও আসূরী-_এই দ্বিবধ প্রকাতি 
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য্ত্ত মনৃষ্য সৃষ্টি দেখা বায় । তার মধ্যে বিস্তারিতভাবে দৈবণ প্রকৃতি 
সম্পর্কে বলোছ, এখন আমার কাছে আসর প্রবৃত্তির কথা 
শ্রবণ কর । 

আসর প্রকীতির লোকেরা ধরে প্রবাত্তর বিষয় বা তার শাস্ম, 
অধর্ম থেকে নিবৃত্তির বিষয় বা তার শাস্র জ্ঞাত নয় এবং তাদের 
ভেতরে বা বাইরে পাঁবন্ূতা থাকে না । সত্য ব্যবহারও থাকে না।. 

তারা বলে; জগতে বেদ প্রভাতি সত্য নয়, ধর্ম বা অধর্ম নেই, 
ঈ*বরও নেই । আর আঁধক কণী বলব, তারা বলে কাম-নিবন্ধন 
স্তী-পুরহষের পরস্পর সংযোগ থেকেই স্াঁষ্ট প্রবাহ চলছে । 

এর্‌প ধারখার আশ্রয় নিয়ে ভ্রম্টব্যাদ্ধ ও অঙ্গপবাঁদ্ধ সেই 
অস:রস্বভাব লোকেরা জগতের শন: হয়ে এবং ভয়াবহ কম করতে 
থেকে জগতের ধ্বংসের জন্যেই প্রস্তুত হতে থাকে । 

ছল, অহঙ্কার ও মন্ততাষস্ত এবং অপাঁবন্ত নিয়মশালী সেই 
অস:রস্বভাব লোকেরা দষ্পুরণীয় কাম অবলম্বন-পূরকি ভ্রমবশত 
অসৎ বাঁদ্ধ আশ্রয় করে ভাকিনী-সাধনাদি কারে প্রবৃত্ত হয় । 

যারা মতত্যুকাল পর্যন্ত অসংখ্য গবষয়েই চিন্তা করে, কামোপভোগ- 
কেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, গ্রাহক সখই ভোগ্য”_ কিন্তু ভোস্তা না 
থাকায় পারলে'কিক সুখ ভোগ্য হতে পারে না, এরূপ কৃত 
1নশ্চয় হয়, শত শত আশাপাশে বদ্ধ থাকে এবং কাম ও ক্রোধের 
বশবতী হয়ে চলে । সেই অসরদ্বভাব লোকেরা কামভোগের জন্যে 
অন্যায় উপায়ে অর্থ সণ্য় করার চেম্টা করে থাকে । 

অদ্য আমি এই ধন লাভ করেছি, এই অভনন্ট দ্রব্য লাভ করব, 
এই ধন আমার ঘরে সশ্চিত আছে, পুনরায় এই ধন আমার হবে । 
এই শন্রুকে বধ করোছি, অপর শ্ুগ্রালকেও বধ করব, আম প্রভু, 
আমি ভোগ, আমি পূন্রপৌন্রাদসম্পন্ন, আম বলবান, আমি 
সুখী, আম ধন এবং আম সৎকুলজাত। অতএব আমার তুল্য 
কেআছেঃ আম যজ্ঞ করব, দান করব এবং আমোদ করব-- 
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এরুপ অজ্ঞানে বামোহত, বহ্‌ বিষয়গামীচত্ত কর্তৃক ঘুর্ণিত, 
মোহজালে পাঁরবেঘ্টিতি এবং কামভোগে আসন্ত অস:রপ্রকৃতি 
লোকেরা অপাঁবন্ত নরকে পাঁতিত হয় ৷ 

[নিজেরাই নিজেদের সম্মানকারী, ধন বলে আভমানী ও মন্ড, 
অহঙ্কার, বল, দর্পণ. কাম ও ক্রোধয্স্ত জীবরূপে নিজদেহে ও 
পরদেহে অবান্ছতি আমার ওপরে বিদ্বেষকারী এবং গাঁণগণের 
ওপরেও দোবারোপকারী সেই অসঃরস্বভাব লোকেরা ছল করে 'বাঁধ 
লঙ্ঘনপূর্ধক যজ্ঞ ও দান করে। 

আমার ওপর বিদ্বেষকারণ, শ্লুরস্বভাব, লোকের অমঙ্গলজনক 
এবং সংসারের মধ্যে নরাধম সেই সকল লোককে আম অনবরত 
আসর যোনিতে প্রেরণ কার । 

হে অর্জন ! মূঢ় লোকেরা প্রত্যেক জন্মেই আসরী যোনি 
প্রাপ্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্তর পথ না লাভ করে ক্রমশ তা থেকে 
অধম গাতি প্রাপ্ত হয় । 

কাম-ক্লোধলোভ এই তিন প্রকার নরকের দ্বার এবং আত্মার 
অধঃপাতজনক দোষ। এতএব আত্মার উন্নাতিকারী লোক- এই 
তিনটিকে পরিত্যাগ করে । 

অতএব অর্জুন! মানুষ নরকদ্বার-স্বরূপ এই 'তিনাঁটকে 
পাঁরত্যাগ করে নিজের মঙ্গলজনক সৎ কার্য করতে থাকলে _ উত্তম 
গত লাভ করে! 

যে লোক শাস্দের বাধ পাঁরত্যাগ্গ করে আপন ইচ্ছা অনঃসারে 
ধর্মকাষে প্রব-ন্ত হয়, সে লোক সে কারের ফল লাভ করে না। সুখ 
লাভ করে না এবং মান্ত লাভও করতে পারে না। - 

অতএব অর্জন ! তোমার কর্তব্য ও অকর্তব্য নিধরিণ বিষয়ে 
শাস্তই প্রমাণ হোক, সেই শাস্ত বিধান অনুসারে এখন তোমার 
কার্য করা ডীঁচত। 
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সপ্তদশ অধ্যায় 


অজন বললেন, হে কৃষ্ণ! যারা শাস্দ্ের বিধান ত্যাগ করেও, 
শ্রদ্ধাবুন্ত হয়ে দেবপজা প্রভৃতি করে, তাদের নিষ্ঠা কি প্রকার-_ 
সাত্কী? না রাজপী? না তামসী? ্‌ 

কৃ বললেন, হে অর্জন ! মানহষের স্বভাবজাত সেই শ্রদ্ধা 
সাত্কী, রাজপী ও তামসণী--এই তিন প্রকার হয়ে থাকে । তুম 
তা শ্রবণ কর। 

হে ভরতনন্দন! সকল মানুষেরই অন্তকরণের অনুরূপ 
শ্রদ্ধা হয়ে থাকে । কারণ এই সংসারী মানুষগুলি শ্রদ্ধায় 
পারপৃর্ণ! সুতরাং যার যেরুপ শ্রদ্ধা থাকে সে লোক 
সেরপ হয়। 

সাঁত্বক লোকেরা দেবগণের এবং রাজাঁসক লোকেরা যক্ষ ও 
রাক্ষমগণের পূজা করে থাকে । আর তামা ক লোকেরা প্রেতগণ 
ও ভূতগণের পূজা করে। 

কপটতা, অহত্কার, কাম, আসান্ত ও শান্তযুন্ত এবং ?ববেক- 
বিহীন যে সকল লোক শরণরস্থিত ভূতসমূহকে এবং শরীরের 
অভ্যন্তরবতখ জীবরূপী আমাকে উপবাসার্দিদ্বারা কৃপা করতে থেকে 
শাস্তে আবাহত ভয়ঙ্কর তপস্যা করে- তাদের অসরগ্রকীতি বলে 
জানবে । | 

হে অর্জন! সমস্ত লোকের 1প্রয় আহারও তিন প্রকারের হয়ে 
থাকে এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ন্রাবধ হয়, আম সেগীলর ভেদ 
বলাছ, তুমি শ্রবণ কর । 

আয়ু, অধ্যাবসায়, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধক এবং 
সরস, 'স্নগ্ধ, সারবান ও আনন্দজনক আহার সাত্বক লোকের 
প্রয়। 

ঃ৪খ, অনৃতাপ ও রোগজনক এবং কটু, অম্ল, লবণ, আঁধক, 
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উষ্ণ, তীক্ষ7, রুক্ষ ও জবালাকারক আহার রাজাসক লোকের প্রিয় । 

যা পাক করার পর এক প্রহর অতাঁত হয়ে যায়, যার সারাংশ 
থাকে না, যা দুর্গন্ধ, যা পঞাঁসত (বাস ), যা ডীচ্ছন্ট এবং যা 
অপাঁবন সেই খাদ্য তামসিক লোকের প্রিয় । 

যজ্ঞ করা একান্ত উঁচত” এরুপ ভেবে মনাঁটকে একাগ্র করে এবং 
ফল কামনা না করে শাদ্তরীয় বিধান অনুসারে যে যজ্ঞ করা হয়, তা 
সাত্ৃক যজ্ঞ । 

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! কোনও ফল কামনা করে কিংবা ধাঁর্মকতা 
প্রকাশের জন্যে যে বজ্র করা হয়, সেই যজ্জকে রাজাঁসক যজ্ঞ বলে 
জানবে। 

যে যজ্ে শাস্নীয় 'বাধাবধান থাকে না, ব্রাহ্মণ প্রভাীতিকে অন্ন 
দান করা হয় না, মন্তপাঠ করে না, শাস্যোন্ত দাক্ষণা দেওয়া হয় 
না এবং বিশ্বাস থাকে না, সেই যজ্ঞকে তামস বজ্ঞ বলা হয়। 

পারচর্ধ প্রভৃতি দ্বারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্লোকাঁদগের 
সেবা করা, স্নানাঁদ দ্বারা পাঁবত্র থাকা, দৃষ্টি প্রভবাতর সরলতা. স্ত্রী 
সংসর্গ না করা এবং প্রাঁণগণের 'হিংসা পাঁরত্যাগ করা- এগুীলকে 
কায়ক তপন্যা বলে। 

যে বাক্যে পরের উদ্বেগ জন্মায় না,সত্য হয় এবং পরের প্রীত ও 
1হত উৎপাদন করে, আর বারংবার ষে বেদ পাঠ করা হয়, তাকে 
বাচাঁনক তপস্যা বলে। 

মনের প্রসন্নতা, মনে রাগদ্েষাঁদ না থাকা, মনে-মনে পরের মঙ্গল 
চিন্তা করা, স্বগ্াা্দ কামনা না করা এবং মনে পর-প্রতারণাদির 
চিন্তা না থাকা, এইগুলিকে মানাঁসক তপস্যা বলা হয় । 

ফলকামনাবহশীন লোকেরা একাগ্র চিত্ত হয়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে 
যে উন্ত ভ্রিবধ তপস্যা করেন, মূনিরা সেই তপস্যাকে সাত্বক 
তপস্যা বলেন। 

এই জগতের লোকের নিকট পরম সমাদর, গৌরব ও ধমর্ণিদলাভের 
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জন্যে এবং ধার্মকত প্রকাশের নিমিত্ত মানুষ যে তপস্যা করে, 
মনিরা সেই তপস্যাকে রাজস তপস্যা বলেছেন । এর ফল ক্ষাণক 
এবং আনয়ত । 

মুখের ধারণা অনুসারে নিজের পণড়া জাঁল্ময়ে মানুষ যে 
তপস্যা করে, কিংবা পরের ধ্বংসের জন্যে যে তপস্যা অন্যাম্ঠত 
হয়, মুনিরা লেই তপলযাকে তামন তপন্যা বলেছেন । 

আমার দান করা আবশ্যক -এর্প মনে করে পৃণ্যস্থানে ও 
পূণ্যকালে অনহপকারণী পান্রকে যে ন্যায়াজতি দ্ুব্য দান করা হয় তা 
সাঁত্ক দান । 

পৃবকৃত উপকারের পরিশোধের জন্যে, কিংবা নতুন কোনো 
প্রত্যুপকার পাবার আশায় অথবা পারলে।কিক ফল লাভের উদ্দেশ্যে 
1ক বা মনঃকম্টের সঙ্গে যে দান করা হয়, সেই দানকে রাজাঁসক 
দান বলে জানবে। 

অপাঁবন্র স্থানে এবং অপ্রশস্ত কালে অসৎ পান্রকে যে দান করা হয়, 
কিংবা পাঁবন্র স্থানে এবং প্রশস্ত কালে অনাদর বা অবজ্ঞা-পূর্বক যে 
দান করা হয়, মুনিরা তাকে তামাঁসক দান বলেছেন । 

বেদান্তাবদ লোকেরা "গু তৎ সৎ এই তিন প্রকার শব্দকে বুন্ষের 
নাম বলে স্মরণ করেছেন এবং পূর্বকালে ব্রহ্মা এই নাম উচ্চারণ 
করে ব্রা্গণগণের সৃষ্ট, বেদের প্রকাশ ও যজ্ঞের আ'ঁবৎকার 
করোছলেন। 

অতএব বেদবাদশী লোকেরা “গু এই শব্দ উচ্চারণ করে সর্বদা 
বেদোন্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অ রম্ত করে থাকেন । 

মুমূর্ষু লোকেরা 'তৎ এইরূপ ব্রন্মের নাম উচ্চারণ করে ফল 
কামনা না করে নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কার্য করে থাকেন। 

হে অর্জন ' শিষ্টেরা বিদ্যমানতা ও সাধৃতা অর্থে “সৎ এই 
বরন্ের নামটি প্রয়োগ করে থাকেন এবং প্রশস্ত কার্যেও তাঁরা 'সৎ' 
এই শব্দের প্রয়োগ করেন । 
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যন্জ, তপস্যা, ও দানে একাগ্রভাবে থাকাকে 'শিম্টেরা 'সং বলে 
থাকেন এবং ঈশবরোপাসনার কার্ষকেও তাঁরা “সৎ বলেন । 

হে অর্জন ! অশ্রদ্ধাপূর্কক যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য কর্ম 
করা হয়, শিষ্যেরা সেগুলিকে অসৎ কর্ণ বলেন এবং সে কম'গুলি 
ইহলোক বা পরলোকে কোনো ফল উৎপাদন করে না। 


অষ্টাদশ অধ্যাম্ম 


€ন বললেন, হে মহাবাহ্‌ ! হষীকেশ! হে কেশিদানব 

দবনাশক! সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক তত্র জানার আমার ইচ্ছে 
হচ্ছে। 

কৃষ্ণ বললেন, পাঁণ্ডিতেরা বলেন, কাম্যকর্ম ত্যাগ করার নাম-_ 
সন্ন্যাস, আবার পাঁণ্ডতেরাই প্রকাশ করেন- সকল কর্মের ফল- 
কামনা ত্যাগ করার নাম- ত্যাগ । 

সাংখ্যাচার্ষেরা বলেন দোষয্স্ত কম" ত্যাগ করবে । আবার 
মীমাংসকেরা বলেন- যন্ত্র, দান ও তপস্যারুপ কর্ম দোষয্যন্ত 
হলেও তা আগ করবে না। 

হে পুরুষাঁসংহ ! সেই ত্যাগের বষয়ে আমি যা নিশ্চয় করেছি 
তা শ্রবণ কর। দেখ- আচার্যেরা বলেছেন, ত্যাগ তিন প্রকার । 

যন্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কাধ" ত্যাগ করবে না, অবশ্যই তা 
পালন করবে । কারণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভীতি কায" নিত্কাম 
1ববেচকগণের পক্ষে পাঁবন্রতাজনক । 

হে অর্জন! ফলের প্রাত আপসীন্ত ও ফলের কামনা পারত্যাগ 
করে সকল কাধ" করবে । আমার মতে এঁটই উত্তমরূপে 
[নধ্ারত পথ । 

নত্য কর্মের পাঁরত/গ সঙ্গত হতে পারে না। তথাপি ভ্রমবশত 
যে পারত্যাগ--তাকে তামাঁসক ভ্যাগ বলে। 

এই কর্ম করতে গেলে কায়ক্লেশ হবে- এই ভেবে কায়রেশের 
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ভয়ে ষে নিত্যকর্ম পাঁরত্যাগ করে সেই ত্যাগের নাম রাজাঁসক ত্যাগ | 
সে ত্যাগ করেও মানুষ ত্যাগের ফল লাভ করতে পারে না। 

হে অজ্জন! এনত্য কর্ম অবশ্য কর্তব্য । এর্প জ্ঞান করে 
সেই নিত্যকমের ফলের প্রাত আসীন্ত এবং তার ফলকামনা ত্যাগ 
করে নিত্যকর্ম যে করা হয়, সেই ত্যাণ্ধের নাম সাত্বক ত্যাগ । 

'চ্িরব্াদ্ধ ও সংশয়বিহীন সাত্তক ত্যাগী লোক, কম্টজনক 
কার্ষের প্রীতিও বিদ্বেষ করেন না। কিংবা সৃখজনক কার্ষেও 
আসন্ত হন না। : 

দেহধারী লোক সকল কাধ" পারত্যাগ করতে পারে না । অতএব 
'যাঁন কর্মের ফল কামনামান্র ত্যাগ করতে পারেন তাকেই ত্যাগী 
বলা হয়। 

কাম্যকর্মকারগণের পরজন্মে আনম্ট, ইন্ট ও ভয় 'মাশ্রত 
--এই তিন প্রকার কর্মফল হয়। কিন্তু ত্যাগাদগের কখনও 
কর্মফল হয় না। 

হে মহাবাহত অর্জন ! সমস্ত কাষধীসদ্ধির প্রাত এই পাঁচাঁট 
কারণ তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। এগহীল চরম সদ্ধান্তকারী 
সাংখ্যশাস্দে উত্ত রয়েছে । 

স্হুলদেহ, জীব, নানাপ্রকার হীন্দ্িয়। পৃথক পৃথক হীন্দ্িয়ের 
নানাবধ ব্যাপার এবং পণম-_দৈব । 

মানুষ শরীর বাক্য ও মন দ্বারা ন্যাধ্য বা অন্যাধ্য ষে কার 
করে এই পাঁচীটই তার কারণ । 

এরুপ হলে সেই লোক অসংস্কৃত বাদ্ধর জন্য 'নিক্ষয় 
আত্মাকে কর্তা বলে মনে করে । বিবেকহীন সেই লোক যথাথ' 
বষয় বোঝে না। 

“আম কত আত্মার ওপর যাঁর এরুপ কর্তৃত্বাভিমান থাকে না 
[কিংবা যাঁর বরাদ্ধ কর্ম সঙ্ঞা - হর্াবষাদে লিপ্ত হয় না, তানি এই 
গক্ল লোক বধ করেও বধ করেন নাবা বধ্যহন না। 
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কর্মে প্রবর্তক 'তিন প্রকার । যথা- জ্দ্রান, জ্েয় ও জ্ঞাতা।, 
রিয়ার আশ্রয়ও প্রধানত তিন প্রকার । যথা- করণ, কর্ম ও কর্তা । 

হে অজহন! সাংখ্যশাস্রে জ্ঞান, ক্রিয়া ও কতাঁ--এই তিনাঁটর 
প্রত্যেকটিকেই সত্াদ গুণ ভেদে তিন প্রকার বলে হয়েছে । তুমি 
তা-ও যথাযথভাবে শ্রবণ কর। 

মানুষ যে জ্ঞানের বলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবাস্থত সকল 
প্রাণশতে আঁবাচ্ছিন্ন, আদ্বতধয় ও জন্মা্দ 'বিকারাবহণন আত্মাকে 
দেখতে পায়, দেই জ্ঞানকে তুম সাত্বক জ্ঞান বলে অবগত হও। 

মানুষ যে জ্ঞানের বলে দেহের পার্থক্যবশত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে 
ভিন্ন 1ভন্ন প্রকার বহতর আত্মা আছে বলে ধারণা করে, সে জ্ঞানকে 
তুমি রাজস জ্ঞান বলে অবগত হও । 

“এই শরীরাটই আত্মা”. এবং 'এই প্রাতমাটই পরমেশ্বর” এই 
ভাবে কোনো একাঁট শরীরে কিংবা কোনো প্রাতমা প্রভীত বস্তুতে 
যে জ্ঞান সর্ব বিষয়ের মতো সংলগ্ন থাকে, যে জ্ঞানে কোনো যুক্তি 
থাকে না, যে জ্ঞান মিথ্যা এবং যে জ্ঞান অল্প বিষয়ে নিবন্ধ থাকে 
তাকে তামস জ্ঞান বলে। 

যা নিত্য বা নোমীত্তক, ষাতে অহও্কারের সম্পর্ক থাকে না এবং 
মানুষ ফলপ্রার্থী হয়ে কিংবা রাগ বা দ্বেষবশত যে কর্ম করে না-- 
সেই কর্মকে সাত্িক কর্ম বলা হয়। 

মানুষ ফলপ্রার্থি' কিংবা অহঙ্কার যুস্ত হয়ে বহু পারশ্রমে 
যে কার্য করে, সেই কার্যকে রাজস কার্য বলে। 

ভাবী অমঙ্গল, শীন্তক্ষয়, অর্থক্ষয়, পরপণড়া এবং আপন শাস্তর 
পর্যালোচনা না করে কেবল মোহবশত যে কার্য আরুম্ত করা হয়ঃ 
তাকে তামস কর্ম বলে। 

ফলাসান্তাবহণন, অহঙ্কারশন্য ধৈর্য্য ও উৎসাহযুন্ত ও ফলের 
[স্ধি ও আঁসাদ্ধিতে নিবিকার কতাঁকে সাত্তুক কর্তা বলে। 

কাময্ত্ত, কর্মফলার্থী, লব্ধ, হিংঘ্র্বভাব, অপবিন্ন এবং 
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ফলাসাদ্ধতে হর্যযন্ত ও ফঙ্গাসীদ্ধতে শোকামন্বিত কাকে রাজস 
কতা বলে। 

কার্যে অমনোযোগী, অশিক্ষিত, অনবনত, শঠ, পরের বৃত্তি- 
ছেদক, অলস, বিষাদশীল ও দশর্ঘসত্শ কতকে তামস কর্তা বলে। 

হে অর্জন । সত, রজ ও তমোগুণের ভেদে বৃদ্ধি ও ধৈবোযরও 
ছিন প্রকার ভেদ হয়। আম তা পৃথক পৃথক ভাবে বলাছ, 
শ্রবণ কর। 

হে অর্জন! মানুষ ষে বৃদ্ধি দ্বারা কর্মমার্গ ও সন্ন্যাসমার্গ, 
কত'ব্য কর্ম ও অকর্তব্য কম” ভয়ের কারণ ও ভয় না হবার কারণ 
এবং বন্ধের ও মান্তর কারণ জানতে পারে- সেই বৃদ্ধির নাম 
সাত্বিক বুদ্ধি 

হে অর্জন ! মানুষ যে বাদ্ধ দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কর্তব্য এবং 
অকর্তব্য বিষয় অধথাযথ ভাবে জানে সেই বৃদ্ধকে রাজসী 
বদ্ধ বলে। 

হে অর্জন! মানুষ তমোগুণাবৃত যে বাঁদ্ধ দ্বারা পাপকে 
পুণ্য বলে ধারণা করে এবং সকল 'বিষয়কেই 'বিপরণত ভাবে 
বোঝে সেই বুদ্ধির নাম তামসণ বাদ্ধ। 

হে অঞ্জন! মানুষ চিত্তের একাগ্রতাবশত অনন্যগামনী যে 
ধতি দ্বারা মন, প্রাণ ও হীন্দ্িয়ের কার্ধগুলি যোগের অনুকূলে 
স্থাপন করে_ সেই ধৃতির নাম সাত্কী ধৃতি। 

মানব পূর্ব ফলভোগ করার পর পরবতাঁ ফলভোগের 
আকাঙ্ক্ষা করে যে ধৃতি দ্বারা কাম ও অর্থের অননষ্ঠান করে, সেই 
ধৃতকে রাজসণশ ধৃত বলে। 

দুব্ধাদ্ধ লোক যে ধৃত দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, ীবযার্দ, ও 
ধিবয়-_সুখমত্ততা ত্যাগ করতে পারে না--সেই ধৃতির নাম 
তামসী ধৃতি। . 

হে অর্জন! তুমি এখন আমার নিকট তিন প্রকার সুখের কথা 
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শ্রবণ কর। মানুষ বারংবার অনচ্ঠানের মাধ্যম সমাধিসুখে যে 
বিশেষ আরাম অনুভব করে এবং নিশ্চিত রূপে দুঃখের অবসান 
প্রাপ্ত হয় এবং সেই যে সুখকে বিষের তুল্য এবং পাঁরণামে অমৃতের 
তুল্য বলে বোধ করে-পরমাত্মজ্ঞানের অনগ্রহজাত সেই সমাধি- 
সুখকে সাত্ক সুখ বলে। 
ইন্দ্িয়ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে হীন্দ্িয়ের সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন এবং জগৎ 
প্রীসদ্ধ ষে সখ অমৃতের তুল্য অথচ পাঁরণামে যা বিষবৎ বলে বোধ 
হুয়, সেই সুখকে রাজস সুখ বলে । 
নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন যে সুখ আত্মার মোহ- 
জনক, সেই সখের নাম তামস সুখ । 
প্রকীতির এই গতনাটি গুণ যাতে নেই, এমন পদাথ পৃথিবীতে, 
স্বর্গে বা পাতালে নেই। 
হে শব্লুতাপন অর্জন! সাঁত্বক-প্রভতি অবস্থার উৎপাদক 
সত্ব প্রভীত গণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্নিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম- 
গ্রীল আম [বিভন্ত করে 'দিয়োছ । 
শম, দম, তপস্যা, পাঁবন্রতা, ক্ষমা, সরলতা, ব্রহ্মজ্ঞান, শাস্নজ্ঞান, 
এবং আন্তকতা- এইগ্যাল ব্রাহ্মণের স্বাভাবক কম" । 
বীরত্ব, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন করা, দান করা এবং 
প্রভুত্ব করা- এগ্াল ক্ষান্নয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। 
কাঁষ, পশহপালন ও বাণিজ্য, এইগ্যাল বৈশ্য জাতির স্বাভাবিক 
কর্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষান্য় ও বৈশ্য জাতির পাঁরচর্যা শর জাতির 
স্বাভাবিক কার্য । 
মানুষ আপন আপন কর্মে ব্যাপৃত থেকে সম্পূর্ণ রূপে 'সাদ্ধি 
লাভ করে । অর্জুন ! স্ব স্ব কর্মে ব্যাপৃত মানুষ যেভাবে "সিদ্ধি 
লাভ করে তা শ্রবণ কর। 
যা থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে এবং 'যাঁন এই সমগ্র জগৎটিকে 
ব্যাপ্ত করে রয়েছেন- মানুষ আপন আপন কর্মঘারা সেই পরমাত্বার 
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উপাসনা করে 'সাদ্ধলাভ করে। 

আপন ধর্ম গৃণাবহশন হলেও তা সম্যকভাবে অনৃচ্ঠিত পরধর্ম 
অপেক্ষা শ্রে্ঠ। সতরাং মানূষ তিনিরারলাল জাতীয় কর্ম 
করে পাপাভাগণ হয় না। 

হে অর্জন! স্বস্ব জাতির নিদিষ্ট কাধ দোষদুষ্ট হলেও 
মানুষ তা ত্যাগ করবে না। কারণ আঁগ্ব যেমন ধূমাবৃত থাকে, 
সেরূপ সকল কাই দোধধ্‌্ত হয়ে থাকে। 

পত্র কলন্র প্রভৃতি বিষয়ে অনাসম্তবাদ্ধি, বশীকৃতচত্ত ও 
স্পৃহাশ্‌ন্য লোকই সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নিবণি বা ম্ান্ত লাভ 
করেন । 

হে অর্জন! সাধক জ্ঞান লাভ করে যে প্রকারে ব্ক্গলাভ করেন, 
তা তুম সংক্ষেপে আমার গনকট শ্রবণ কর। জ্ঞানের চরম সামা 
ব্হ্ধলাভ । 

[নর্মল বুদ্ধি যুস্ত হয়ে, ধৈষের প্রভাবে দেহটিকে সংযত রেখে 
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্থকে পাঁরত্যাগ করে, চিত্ত থেকে রাগ-দ্ধেষ 
দূর করে, অহঙ্কার-বলপ্রয়োগ-দপ-কাম-ক্রোধ ও আবশ্যক দ্রব্য 
ব্যতণত অন্য দুব্য গ্রহণ একেবারে পারত্যাগ করে, পাঁবন্ত অথচ 
[নর্জন স্থানে থেকে, অঙ্গ আহার করে, দেহ-মন-বাক্যকে সংযত 
রেখে, বৈরাগ্য অবলম্বন করে এবং মমতাশন্য ও বিষয়াটস্তাবিহীীন 
হয়ে সবদা ধ্যানপরায়ণ হতে পারলে সাধক ব্ুন্ষত্ব লাভ করতে, 
সমর্থ হন। 

ব্ন্ষত্ব লাভে যোগ্য-_নির্মলচিন্ত সেই সাধক কোনো নজ্ট 
1বষয়ের জন্যেও শোক করেন না কিংবা অপ্রাপ্ত বস্তুরও আকাঙ্ক্ষা 
করেন না। কিন্তু সর্বভূতে সমদশন হয়ে জ্ঞান অনুসারে আমার 
উপাসনাই করতে থাকেন । 

তারপর আমার যে পারমাণ ও যে রূপ, ভীন্ত অনুসারে সেই 
সেই ভাবে আমাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং থার্থ রূপে আমাকে প্রত্যক্ষ 
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করে আমাতে প্রবিষ্ট হন । 

আর মানুষ সর্বদা নিত্য ও নৌরমাত্তক সকল কার! করতে থেকে 
যাঁদ দূঢ় ভান্ত সহকারে আমাকে আশ্রয় করে- তাহলেও সে 
আমার অনগ্রহেই নিত্য ও বিকারাবহণশীন ব্রঙ্মপদ লাভ করে । 

হে অঙ্গন! তুমি মন দ্বারা সমস্ত কার্য আমাতে সমর্পণ করে, 
সৎপরায়ণ হয়ে, সর্ব সমদর্শন জ্ঞান অবলম্বন করে, সর্দা 
মদগতাঁচত্ত হও । 

তুমি মদ্গতচিন্ত হয়ে আমার অনন্গ্রহে সংসারের দুক্তর দুখ 
সকল আত্ম করতে পারবে । পক্ষান্তরে যাঁদ তুম পাশ্ডিত্যাভিমান- 
বশত আমার কথায় বিশ্বাস না করে এই উপদেশ শ্রবণ কর, তবে 
1বনম্ট হবে। 

তারপর অর্জন! তুমি আঁভমানবশত মনে মনে যে নিশ্চয় 
করছ 'আমি যুদ্ধ করব না_এ নিশ্চয় তোমার নিৎ্ফলই হবে । 
কেন না তোমার স্বভাবই তোমাকে যদ্ধে নিষ্যন্ত করবে। 

হে অর্জন! তুমি ভ্রমবশত যে যুদ্ধ না করার ইচ্ছে করছ, 
স্বভাবজাত তেজে এবং নিজের প্রান্তন কর্মে নিবদ্ধ ও অ-স্বতন্ হয়ে 
তুমি তা অবশ্যই করবে । 

বিশেষত হে অর্জন! সূত্রধার যেমন আপন কৌশলে যন্ধার্‌ড 
কৃন্রিম পুরষকে সন্গালিত করতে থেকে পটমণ্ডপে অবন্থান করে, 
সের্‌প ঈশ্বর আপন মায়া দ্বারা সকল প্রাণীকে সণ্চালিত করতে 
থেকে সকল প্রাণীর হদয়ে অবস্থান করে । 

অতএব হে ভরতনন্দন ! তুম সর্বপ্রকারে সেই ঈশ্বরের 
শরণাগ্রত হও । তা হলে তুম তাঁরই অন্ঃগ্রহে পরম শান্তি এবং নিত্য 
চ্ছান লাভ করবে। 

হে অর্জন! আম তোমার নিকট এই গোপনীয় থেকেও 
গোপন"য় জ্ঞানের বিষয় বললাম, তুমি আমার এই সকল কথা 
বিশেষ রূপে বিবেচনা করে যথা ইচ্ছা কার্য কর । 
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হে অর্জন! আমার সবপেক্ষা গোপনণয়-_এই উত্তম বাক্য 
শ্রবণ কর। তুম আমার অত্যন্ত প্রিয়। সেই জন্যেই তোমার 
নিকটে এই হিতের কথা বলব । 

হে অর্জন! তুম মদগতাঁচত্ত হও । তাহলে তুমি আমাকেই 
লাভ করবে । হে অঞ্জন। তুমি আমার প্রিয় বলেই তোমার 
নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করলাম । 

হে অর্জন! তুম সমস্ত ধর্ম পাঁরত্যাগ্গ করে একমাত্র আমার 
শরণাগত হও । আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুন্ত করব। 
তুম শোক কোরো না। 

হে অর্জন! যেলোক তপস্বী নয়, ভন্ত নয়, শহশ্রুষাকারা 
নয় কিংবা যে লোক আমার ওপরে দোষারোপ করে, তাদের নিকট 
কখনও এই গীতাশাস্ন কথন করবে না। 

আর যিনি নিজে আমার ওপরে- আমার এই সকল ীন্তর 
ওপরে গনঃসন্দেহ হয়ে আমার ওপরে পরম ভাঁন্ত সহকারে আমার 
ভন্তগরণের নিকট এই পরম গোপনীয় গণতাগ্রন্হের ব্যাখ্যা করবেন, 
তান আমাকেই লাভ করবেন । 

মনুষ্যমধ্যে কোনো মনুষ্যই সেই গাঁতাশাস্র-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা 
আমার আঁধক 'প্রয় নয়। কিংবা পৃথিবীতে তাঁর অপেক্ষা অপর 
কোনও লোক আমার আঁধক প্রীতিকারণ হবেন.না। পূর্বকালেও 
গিলেন না। 

তারপর যান আমাদের এই ধর্মসঙ্গত সংবাদ গ্রন্হ পাঠ করবেন, 
1তাঁন জ্ঞানবজ্ঞ দ্বারা আমার পৃজাই করবেন, এই-ই আমার ধারণা । 

আর যে লোক এই গীতাশাস্তের ওপর দঢ়াবম্বাসী হয়ে এবং 
এর ওপরে কোনো দোষারোপ না করে গীতা শ্রবণ করেন, তান 
সমস্ত পাপ থেকে মস্ত হয়ে পণ্যকারাঁদের প্রাপ্য মনগলময় স্বর্গসকল 
লাভ করেন। 

হে অর্জন! তুমি একাঘ্রচিন্ডে আমার এই কথাগ্যাল শ্রবণ 
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করেছ তো ? হে ধনঞ্জয়! তোমার সই অজ্ঞান মোহ বিনষ্ট 
হয়েছে তো? 

অর্জন বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার অনঃগ্রহে আমার সেই মোহ 
[তিরোহিত হয়েছে । আম স্মাঁত লাভ করোছ এবং সন্দেহমন্তও 
হয়োছ। অতএব, আমি আজ থেকে যাবজ্জীবন তোমার আদেশ 
পালন করব । 

সঞ্জয় বলল, হে রাজা! গহাতা কৃ ও অজনের এরপ অন্ভুত 
ও লোমহর্ষণ সংবাদ আম শ্রবণ করেছিলাম । 

যোগে*বর কৃষ্ণ 'নিজেই অর্জনের কাছে বলাঁছলেন, সেই 
অবস্থাতেই পরম গোপনীয় এই হ্যান্তজনক বাক্যসকল আম 
বেদব্যাসের অনগগ্রহে শুনে ছিলাম । 

হে রাজা! আমি কৃষ্ণ ও অর্জুনের অদ্ভুত এবং পুণ্যজনক এই 
সংবাদ স্মরণ করে মুহমুহ আনন্দিত হচ্ছি । 

আর রাজা! কৃষ্ণের সেই অত্যাশ্র্য বিশ্বরূপ স্মরণ করে 
আমার গুরুতর বিস্ময় জন্মাচ্ছে এবং বারংবার শরীর রোমাণ্চিত 
হচ্ছে । 

যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ অবস্থান করছেন এবং যে পক্ষে 
আদ্িতীয় ধনুর্ষোদ্ধা অর্জন রয়েছেন_সে পক্ষেই বীরত্বসম্পদ 
রয়েছে । সুতরাং সেই পক্ষেরই 'বিশেষর্পে জয়লাভ হবে। 
রাজ্যসম্পদও অবশ্যই সেই পক্ষেরই হবে এবং ধর্মসঙ্গত নীতও 
সেই পক্ষে থাকবে । 


[শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম কথা, মর্মকথা-_সমস্ত কিছুরই সারবস্তু হচ্ছে 
গীতা । তবে গীত কি সত্যই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যুদ্ধের 
প্রাক্কালে উচ্চারিত হয়োছিল ১ পশ্ডিতেরা এই বিষয়ে দ্বিমত। 
আমারও বিশ্বাস গীতা পরবতর্শকালে সংযোঁজত হয়োছল । তবে 
যাই হোক গীতা ভিন্ন কৃষ্ণকে উপলাব্ধ করা সম্ভব নয়। তাই এই 
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পুস্তকে গাঁতার পূর্ণাঙ্গ অন্বাদই প্রকাশ করলাম । গাঁতা বুগযুগ 
ধরে হিন্দাদের প্রভাবিত করে এসেছে । আজ প্রভাবিত করছে সারা 
ববশ্বের 'বাঁভন্ ধর্ম সম্প্রদায়ের মানষকে। এই গভীর তত্জ্ঞান, 
জীবনদর্শন পৃথিবীর অন্য কোনো ধমশাস্মেই লত্য নয় বলে 
আমার বিদ্বাস। ] 


সহায়ক পুস্তকের তালিকা 
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